আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবৎ 
আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 


নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগীযোগ করুন । 
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এথনে পাবেন এক দ্লুুণ ুল্দ ভনেগেো। 


লাগাও-8763 


- 
মরু লুল 2৬৬৪১৪০৪৪০৪০৪০৪১৪১৪০৪০৪৫ 
] 


এই সৃযোগ কোন সৃগৃহিণীই ছাড়তে 
পারবেন না- হরলিক্স-এর নতুন 
১.কিলো জাগ্। 


আপনার পরিবারের সকলকে শক্তিদায়ী 
হরলিক্স দিন। জ্ঞার খালি হয়ে গেলে 
মোডুকটি খুলে ফেলুন! বিশেষ ধরনের প্রাম্টিক 
কাাপসহ এই নতুন জাগ্‌ সাতাই দারুণ। 
হযান্ডেলটি ধরতে সুবিধে। এবং ভাগের 
গায়ে দুলকাটা ডিজাইন এতো সৃন্দর যে 
আপনার পছন্দ হবেই হবে। এএই জাগে 
আপনি যেকোন পানীয় পরিবেশন 
করতে পারেন। 

১ কিলো সাধারণ জারের দামের তুলনায় 
'মাত্র ৩টাকা ৫০ পয়সা বেশি। হরলিক্স-এর 
তরফ থেকে এটি আপনার এক দারুণ সওদা! 


চার্ভাতাঠ! 


স্টক শেষ হবার 
আ্বাগেই কিনুন 


শুধু পশ্চিমবঙ্গেই 
এই ম্থুযোগ পাওয়া যাবে। 


হৃরালিক্চ্ 
পুষ্টি ৫ঃগাতে এহিজীয 


০০৪০৪০৪০৪০০ 


মামণি ঠিক জানে,.কখনে৷ পুড়ে গেলে কি করতে হবে। 


মামণি যে শিখেছিল দিদার কাছে 


. সাতাই, মামাণি আমার সোনা-সোনা । সৌঁদন কি 4 
হয়ে ছিল জানে। ? আমার পুতুলের কাপড়টা /2-. 
মামণি ইীস্তার করছিল। আম তো দু ছটফটে। £ 


গরম ইস্তারতে হাত দিয়ে ফেলোছ । আঙুল পুড়ে কি 
জ্বালা । ভাগাস মামাণ বার্নল লাগয়ে দিল । মামণি 
বলল পুড়ে গেলে দিদাও এই রকম বার্নল-ই লাগাতো ॥ 
পুতুলসোনা তোমার পুড়ে গেলে আমিও বার্নল 

লাগিয়ে দেব । ঠিক কিন। মামণি । ঠিক বলো বার্নল ! 


হারে-ঘরের ভরঙ্গাস্তল... 


্ালাহণা 


রঙ্গীন হোক বা ব্র্যাক আযন্ড হোয়াইট... 


আপনি এর চেয়ে ভাল 
আর পাবেন না 


যন্ত্রবিজ্ঞানের উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারতের আর কোনও টিভিই বিনাটোনের মত নয়। ২৫ 
বছরেরও বেশী সময় ধরে উৎকর্ষতার বৈশিষ্ঠ্যে আন্তজাতিক ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যের ক্ষেত্রে 
এই টিভি অন্যতম। 
লন্ডন এবং জাপানের বিনাটোনের নিজস্ব আর আ্যান্ড-ডি কর্মিদলের দ্বারা পরিকল্পিত আর 
বিকশিত, বিনাটোন টিভি প্রায়োগিক উৎকর্ষতার গৃণে এক বিস্ময়। এর গৃণের কাছে অন 
আর কোন টিভি দাঁড়াতে পারে না। 
বিনাটোন টিভিগৃঁলি অভিনব হাই-টেক্‌ উপাদানে সৃমজ্জিত। পৃষ্ধানৃপৃষ্থ ণ আর 
উন্নতধরণের আই-সি সারকুইটি থাকার ফলে আপনি পাবেন ঃ তীক্ষত্র ভাবিক ছবি, 
যা বিকৃতিরহিত আর প্রতিবিম্ববিহীন, চমৎকার স্বাভাবিক আওয়াজ, আধুনিক স্টাইল .... 
এবং পিকচার টিউবসহ ১২-মাসের ব্যাপক গ্যারান্টি। 


সৃতরাং টিভি কেনার আগে 
বিনাটোন দেখুন তারপর সিদ্বান্ত নিন 


আডিও আর হাই-ফাই উপাদান, হাইটেক্‌ টেলিফোন এবং গৃহোপযোগী কম্প্যটার সমুদয় খুব 
শিগ্গিরিই আসছে ... ততক্ষণ অপেক্ষণ করুন। 
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আর) 
ইংল্যান্ড জার্মেনী জাপান কোরিয়া তাইওয়ান হংকং-এবার ভারতে 


বেশি দিন চলার জন্য তৈরী 


বিনাটোন ইলেকট্রনিকস প্রাইভেট লিমিটেড ৫৬ বি সাইট ৪, সাহিবাবাদ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, সাহিবাবাদ ২০১০০৮ (ইউ.পি.) 


বাটোন রঙ্গীন আর ব্রাক-আন্ড -হোয়াইট টিভির সমগ্র বিন্যাস দেখতে আপনার সব কাছের বিনাটোন ডীলারের কাছে যান। 


পরিবতন 


২০ ০২৬ নভেম্বর ১৯৮৫, বধ ৮, সংখ্যা ২১ 
প্রতি সংখগা ৩ টাকা, 
বিমান মাশুল £ প্য্চিলে ২০ পয়সা, ভারতের অনান্র ২৫ পয়সা 


রী 


বাংলাদেশে 


দুর্গাপুজো 


চীনের আকাশে নতুন তারা--১২ 


রাসন ছাবঃ£ সৌগণত কয় বন 


বোম্বাই প্রতিনিধি £ ভি সতামূর্তি £ ফট ত্রং ১, বিল্ডিং নং ৪, 
টুইনকল স্টার. কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, ঘাটলা, 


পাচ মিনিট / সৌরেন মন্ত্র / ১৯ 

রাজা-রাজনীতির নেপথো | নিশীথ দে / ১২ 

কংগ্রেসকে আন্দোলনে সামিল করতে চাই £ 'প্রয়রন 
সাক্ষাৎকার £ শ্যামল বু / ১৪. রর 
সুরতর কাজকর্ম শৃঙ্খলার আওতায় পড়ে নাঃ প্রগব 
সাক্ষাংকার £ ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় / ১৬ - 
পাঁশ্মবঙ্গে স পি আই (এম) কি ভাঙনের মুখে ? 
বিশেষ প্রতিনিধি / ১৮ 

রাজ্যে কামউানস্ট' পার্ট কী করে গড়ে উঠল? 

নিশীথ দে / ২১ 

কখন কে হাল ধরোছলেন / ২৩ 

'ঝাখরার জয়5ত্তী গড় / মানক্য বন্দ্যোপাধায় / ২৬ 
উত্তর-প্রাঞ্চলের চিঠি / রাবজিৎ চৌধুরী / ২৯ 

গভীর. শোকের মধ্যে এবার দুর্গ/পুজে। 

একা থেকে হারুন হাবীব / ৩৯ 

বাংলাদেশের ভায়র / ডঃ পার্থ চট্যোপাধায় / ৩৬ 
বিদুৎ সঙ্কটের জনা দায়ী চাঁর / তরুণপ্ুকাশ গঙ্গোপাধ্যায় / 6০ 
[সিনেমা হলে তরুণী খুন | তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় | ৪৩ 
যুবমন / পাঁরবর্তন নিউজ বু।রো / ৪৭ 

পাঁকন্তানের সামরিক শাসন ক্রমশ ভেঙে পড়ছে 

কলিম বাহাদুর / ৫১ ্ 

পাজীব গান্ধী যখন 1নউ ইয়র্কে 

নিউ জার্স থেকে আলোিকা মুখোপাধ্যায় / ৫৫ 
পারমিত খাদ মেদ কমানর ওবুধ 

শান্তনু বন্দেরপাধায় | ৬০ 


ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় ! ৬২. 
চলাচ্চি | ৬৪ 
গিনোদন / ৬৬ 


প্রচ্ছদের ফটো ৪ 


সাদা-কালো £ স্বপন কুমার সহ। 


প্রধান উপদেষ্টা £ অশোক চৌধুরী 
সম্পাদক £ ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় 
শিল্প-উপদেস্টা £ নিতাই ঘোষ 
সম্পাদকীয় দফতর ও রেজিঃ অফিস £ ৩৩ বিরবী অুক্নচ্র 
স্টিট (পুরাতন প্রিন্সেপ স্টিট), কলকাতা ৭০০ ০৭২ 


চিফ এগজিকিউটিত, বিপণন, বিজ্তাপন ও জনসংঘোগ £ সি এইচ- 
বসৃ, কলকাতা 


দিলি অফিস £ জোনাল ম্যানেজার, নদার্ন জোন £ ওয়াই এ 


শেঠি। জনসংযোগ £ শ্রীমতী গাযন্রী রায়, সূর্যকিরণ বিন্ডিংস; 

ফ্যাট ১২১২, ১৯ কস্তৃরবা গান্ধী মার্গ, নিউ দিল্লি ১১০ ০০১, 
ফোন £ ৩৩১-৭০২৪ 

দিল সংধাদদাতা £ সুজিত রায় 


চেমবৃর, বোম্বে ৪০০ ০৭১, ফোন £ ৫৫১-৬২৬২, ৫৫১-০৫৯২ 


তিক | 


আগামী ৩ ডিসেম্বর কলকাতার শেক্সাপয়র সরাণতে ভারতীয় ভাষা 
পারষদ হলে আমাদের যে মিলন উৎসব হচ্ছে, সে সম্পর্কে আগেই বলা 
হয়েছে। অনেকে আমন্ত্রপপত্ের জন্য চিঠি দিয়েছেন। তাদের চিঠি 
পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা ও শহরতলীতে মৈত্রী সংঘের সদস্য, 
পারবর্তনের লেখক ও শুভাকাক্কীরা ধারা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চান, 
ঠাদের ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নিজেদের এসে যীশু চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে 
আমন্তুণপত্র নিয়ে যেতে অনুরোধকরা হচ্ছে। ভাষা পারষদ হলে জায়গা 
অত্যন্ত কম। সেইজন্ই এই আমন্ত্রপপত্রের বাবন্থা। তাছাড়া এট 
একান্তভাবেই পারবর্তন-এর পাঠকদের অনুষ্ঠান। 
১ট-২টা £ মৈতী সংঘের সদসাদের সভা, ২টা-৩টা £ অপসাংবাদিকতা সম্পর্কে 


প্রাতযোগতার সকল উত্তরদাতাদের সার্টীফকেট [বিতরণ । এই অনুষ্ঠানে- 


থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। প্রথ/ত সাহাত্যক বুদ্ধদেব গুহ গাঁরবর্ভন 
পুরষ্কার দেবেন। এরপরে একাঁট ছোট সাংস্কাতক অনুষ্ঠানের ব্যবচ্থা রাখা 
হয়েছে! এই অনুষ্ঠান নিয়ে মোটামুটি আগরা সবাই খুব বান্ত। এছাড়া 
ব্যস্ততা আরো অনা কারণে। নতুন বছর থেকে আমরা পারবর্তন-এর 
অঙ্গসজ্জার কিছু কিছু পাঁরবর্তন করছি। পাঁরবর্তনকে কীভাবে আরো 
জীবনের মুখোমুখি নিয়ে আসা যায় সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছি । 

যুবমন বিভাগাঁট সম্পর্কে আমরা খুবই আশা পোষণ কাঁর। আপনারা 
বোধহয়-দেখেছেন যে, এই বিভাগে আমরা তরুণ প্রাতভা বলে একাঁট বিভাগ " 
করেছি। তাঁরশ বছরের নিচে যেসব তরুণ-তরুণী জীবনের বাভন্ন ক্ষেঠে 
অসামান্য কাতত্ব দেখাচ্ছেন, তাদের সন্ধান আপনারা যে কেউ [দতে পায়েন। 
ছাব "দিয়ে তাদের সংক্ষপ্ত বিবরণ পাঠান। 
. কোন তরুণ-তরুণী কোন ব্যাস্তগত সমস্যায় পড়ে থাকলে সেই সমস্যা 
সমাধানের জন্য অথবা পরামর্শের জনা আমাদের চিঠি লিখুন 


অনুষ্ঠানের কর্মসূচী_ ! 
আলোচনাচকু, ৩টা-৫টা ঃ পারবর্তন পুরস্কার বিতরণ ও পৃজা সংখ্যার শ্দশৃঙ্খল- ; 


প্রবীণ সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে পাঁরবর্তন-এর পাঠকদের গচ্ষ . 


পরিবর্তন আঁফসে মাঝে মাঝেই দেশাবদেশের অতিথিরা জীসেন। কারণ! 
তারা মনে করেন, ইত্যাদি প্রকাশনী ম্যাগাজিন প্রকাশনার ক্ষেতে একটি 
প্ররতীনাধমূলক সংস্থা । -এমনই একজন আতা গত ৮ নভেম্বর আমাদের! 
আফসে এসেছিলেন। [তানি হনলুলুর ইস্ট-ওয়েস্ট কাঁমউনিকেশন ইনস্ি- 
টাট-এর ডিরেষ্উর ডঃ মোর বিটারমযান। ভাকে' নিয়ে বসোছিল এক 
আলোচনার আসর। এই আলোচনা-দভায় আমাদের কমীরা ছাড়াও যোগ 
দিয়েছিলেন বাভ্ন সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা এবং সাংবাদিকতা বিভাগের 
কর্মীরা । 4 

সবশেষে আবার জানাই ৩ [ডিসেম্বরের মিন উৎসব পারবঙ্ন-এর 
সম্পাদকীয় দফতরের কর্মী ও পাঠকদের মধ্যে এক সেতুবন্ধ রচনা করার জন)ই 
আয়োজত হয়েছে । পারবর্তনকে' ধার ভালবাসেন এই উৎসবের 
আমন্ত্রালাপ সংগ্রহ করতে ঠারা ভুলবেন না। 


২৭ নভেম্বর 
সংখ্যার আকর্ষণ 


বিয্লে্র মরশুম আবার শুরু হুয়েছে। পরিবর্তন এই মরশুম 
উপলক্ষে প্রকাশ করছে বিয়ের ওপর একগুচ্ছ রচনা । সেইসজে 
প্রকাশিত হল মুসলিম বিবাহকে কেন্দ্র করে একটি রচনা ও একটি 
সাক্ষাৎকার ॥ 


" অল্প খরচে বিয়ে 


ও বিবাহ সম্পর্কে বিচিত্র রচন। 

৪ সম ্ 
চম্বলের অন্যতম এক ডাকাত-দলের - নেত্রী ফুলন 
“এখন গোয়ালিয়রের কারাগারে রয়েছেন। _ তিনি 
মধ্যপ্রদেশ পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন । 
তার সেই আত্মসমর্পণের পর দুই প্রতিবেশী রাজ্য 
মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ পুলিশ এবং রাজনীতিকদের 
মধ্যে ঠাঙা লড়াই শুরু হয়ে যায়! কেন এই সংঘাত £ 
তারই নেপথ্য কাহিনী ও পটভূমি বর্ণনা ঃ 


.ডাকাতনেত্রী ফুলনকে ঘিরে 
উত্তরপ্রদেশ ও মধ্য প্রদেশ পুলিশে 
- বিরোধ তুঙ্গে 


মেদিনীপুরের একটি অঞ্চলে কয়েকজন পতিভাকে সমাজে! 
ফিরিয়ে আনার চেষ্ট। চালান স্থানীয় একটি মহিলা সমিতি ও! 
অন্যান্য কয়েকজন সমাজসেবী । কিন্ত তাদের সে প্রচেষ্টায় বাধা 


চেষ্টার বিরাম 
তারই মানবিক 


আমছেন, 
ন্‌ 


হয়ে কড়া অনেকেই । তবু 
নেই তাদের স্স্থজীৰনে ফিরিয়ে আনার । 
কাহিনী 


পতিতার! সমাজে ফিরে 
আয় ইরা লেখা 


এবং নিয়গিত ফিচার ] 
সপ] 


সম্পাদকীয় 


কিছুকাল আগে বিহারের প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী জগনাথ মিশ্র সাংবাদকদের, 
শায়েস্তা করবার জন্য একটি বিল নিয়ে আসেনথা বিহার প্রেস বিল নামে 
কুখ্যাত ছিল । জগন্নাথ মিশরের এই কালাকানুনের বিরুদ্ধে সকলেই প্রাতবাদ 
করেছিলেন। অবশেষে প্রতিবাদের তোপের মুখে সমগ্র বিলাঁট যে প্রত্যাহৃত 
হয় তা সকলেরই জানা । অজ্কের তেলুগু দেশম সরকারের মুখামন্ত্রী এন টি 
রামা রাও জগন্নাথ মিশরের মত সপ্তবত "ীনরেট' নন। সংবাদপত্র-বিরোধী 
কোন বিল এনে তান রাতারাতি বিতর্কের মুখে পড়তে চান না। কোন 
সাংবাদিককে যাঁদ তার 'না-পসন্দ' হয় তাহলে তান ঠার কষ্ঠ কীভাবে রোধ 
করতে হয় তাজ্ঞানেন। সম্প্রাত তেলুগু পাক্ষিক এনকাউণ্টার-এর সম্পাদক 
ইঙ্গাল দশরথ রাম রহস/জনকভাবে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। 
দশরথ রামের অপরাধ, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কনার কেচ্ছা কেলেগ্কারীর কথা 
ভার পার্কায় প্রকাশ করেছিলেন। মুখমন্ত্রীর পুতকন্যারা যে পাবত্র 'গোধন' 
| এবং তাদের সম্পর্কে কিছু লেখা যে 'গোস্তাকি' এবং সরকার-বরোধী ষড়যন্ত্র 
| স্বরূপ তা আমরা এই রাজের সাংবাদকরা হদয়ঙ্গম করলেও 'দবনত' দশরথ 
রাম উপলান্ধ করেননি । এই. জন্যেই ?ক দশরথ রামকে গুণ্ার ছঁরকাথাতে 
প্রাণ দিতে হয় £ 

এই ঘটনার সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যেকোন যোগ আছে একথা বলার 
মত আমাদের হাতে,কোন তথ্য নেই। কে, কখন, কাকে, কার নির্দেশে হত্যা করে 
তা বিচারের আধকার.একমান্র ধর্মীধিকরণের তবে বিচারের বাণী প্রায়এই নীরবে 
নিভৃতে কেদে থাকে । আহত দশরথ রামের দেহটিকে বিনা চাফংসায় থানায় 
রেখে দেওয়া হয়। পুলিশ তাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করে না। খবরের 
কাগজে এই হত্যাকাণ্ডের কথা ফলাওভাবে প্রকাশিত হঝার ”র পরব্তীকালে 
পলাশ তদন্ত শুরু হয় এবং একজন লোককে নাকি গ্েফতারও করা হয়েছে। 
পুলিশ 1ও প্রশাসন যাঁদ একজোট হয় তাহলে হত্যা 
অপরাধে ধৃভ কোন ব্ান্তর বিরুদ্ধে চার্জাশট দেওয়ার সময় তারা 
আইনের ফাকফোকর রেখো দতে পারে প্রশাসন যাঁদ, হত্যা চায় তাহলে সে 
হত্যাকারীকে আর পায় কে! পশ্চিমবঙ্গে বহু রাজনৌতক খুনীকে আদালত 
দও দেওয়ার পরেও শাসক দল ক্ষমা করে ছেড়ে দিয়েছেন। তারা এখন বুক 
ফুঁলয়ে বেড়ায়। পাঞ্জাবে অকালি সরকার এসে খুনীদের ছেড়ে দিচ্ছেন। 
আইনের মত খুনও তাই তামাশা মান্র। শাসকদলের এক অঙ্গীল-হেলনে 
খুনীরা যেকোন কাজ নিঃশব্দে সমাধা করে ফেলতে পারে। 

ভারতবর্ষে সাংবাঁদক খুন এই প্রথম নয়। কিন্তু আর যাই হোক, এর 
আগে কোনাদন অভিযোগ ওঠেনি যে, বাস্তগত কেচ্ছা লেখার অপরাধে 
একজনু মুখ্যমন্ত্রী এক' সাংবাদিক খুনের ব্যাপারে জঁড়ত। ভারতবর্ষের 
সাংঝাদকতার ইতিহাস প্রশাসনের সঙ্গে সাংবাদিকদের লড়াইয়ের ইতিহাস । 
ভারুতরর্ষের সাংবাদকতার জনক জেমস অগস্টাস হিকি তৎকালীন প্রশাসন- 
আঁধকর্ভা ওয়ারেন হোস্টংস-এর পত্রীর কেচ্ছা-কেলেঞ্কারী ফাস করে দেন 
বলে তাকে. রাজরোষে পড়তে হয়। 
এবং সর্গ্রাস্ত হন।. কিন্তু হোস্টংস সাহেব হাকিকে প্রাণে মারেননি। যাঁদও 
সে যুগে সামান্য একজন জাঁমদারের পক্ষেও কোন প্রজাকে গুম করে দেওয়া 
সামানাই ব্যাপায় ছিল। আর হোস্টংস তো দণুমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু অস্্রের 
ম্যান আইডল এবং ভারতে বিরোধী নেতাদের স্তপ্ত, গণতস্ত্রের ধবজাধারী, 
যান নিজে গোরক বসন পরে থাকেন, তানি যে এক, সামানা 
সাংবাঁদকের এই করুণ পারণতির জনা সন্দেহভাজন হবেন তা বহু 
লোকের্ই তাজানা ছিল। ভারতীয় দণ্ডাবাধ অনুসারে হত্যার আদেশ যানি 
দেন তিনিও সমান অগ্পরাধে অপরাধী । আমরা একথা বলতে চাই না যে, 
রামা রাও-ই হত্যার আদেশ 'দিয়োছলেন। কিন্তু খেহেতু দেশের বহু মানুষ 
এ ঝাপারে তাকে সন্দেহ করেন, সেহেতু এ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের জন) 


বিচার বিভাগীয় তদস্তই একমাত্র সতাতা [নিরূপণের উপায়। 


শেষ পর্যন্ত হিকি দীর্ঘকাল জেলে কাটান | 


সাত-পাচ 


পুলিশও মরেছে তাদের হাতে 
মাদকদদ্রব্যের চোরাচালান নিয়ে এখন বিশ্বের রাজনোতিক 
নেতারাও তীস্তত। উচ্চতর কয়েকটি বিশ্ব সম্মেলনে এই 
সমস্যা নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। আলোচনা হয়েছে 
এমনকী কোন কোন শীর্ষ সম্মেলনে উপস্থিত নেতাদের 'মধ্যে 
পারস্পারকভাবে। তবু এ পাপ দূর করা যাচ্ছে না। 
কেন এই অক্ষমতা? প্রথম কথা মাদকদ্রব্যের চোরা- 
চালানকারীরা টাকা পয়সার দিক থেকে রাঁতিমত ধনশালী । 
লোকবলও ভয় ধাঁরয়ে দেঝার মত প্রথবীর সর্বত্র. এই 
চোরাচালানকারীরা অবাধে ঘুরে বেড়ায় । শোনা যায়, তারা 
নিজেদের প্রশাসন নিজেরাই চালায় । 
_ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুিলতে এই অপকর্মের প্রমাণ সবচেয়ে 
বোঁশ পাওয়ী' যায়। এসব দেশে উচ্চপদস্থ সরকার 
কমগারীদের কারো কারোর মধ্যে তাদের প্রভাব আছে বলে 
অনেকেরই আভমত্র। আর সেজন্য প্রশাসানক প্রাতরোধ 
এলে চোরাচালানকারীরা আগে থেকেই সে খবর পেয়ে যেতে 
পারে । বলা যেতে পারে, কোন কোন দুদে আযাডভেগ্টার' 
উপনযাসকেও হার মানায় তাদের কার্যকলাপ । 
সম্প্রাত গোক্সকোর পূ প্রান্তীয় রাজ ভেরাক্রুজে এরকম 
একটা, ঘটনা ঘটেছে ।. সেখানকার পুলশ খবর পায়, 
মারিজুয়ানা চোরাচালানকারী একাট গোষ্ঠী এ অণলে সব্রিয়ু। 
ফলে তারা, অঞ্চলটি ঘিরে. ফেলে অনুসন্ধান চালাতে শুরু করেন 
'কিন্তু শুরু করার মুহূর্তেই তাদের ওপর আক্রমণ আসে । ফলে 
পুশ গুলি চালায়। কয়েক ঘণ্টাধরে গোলাগুণল 
চলে উভয়গ্রক্ষে। অপরাধীদের গুলিতে ২১জন পুলিশ মারা 
যান। তার মধ্যে কয়েবজন কেন্দ্রীয় পুলশ অফিসারও 
আছেন। ১ 
একুশজন পুলিশকে যারা সামনাসামান লড়াইতে সাবাড় 
করে দিতে পারে তাদের ক্ষমতা তাহলে এবার.মেপো নন। 
,তালাক-এর বিরুদ্ধে 
প্রায় ৩৫জন মুসলমান নারী ও পুরুষ সোঁদন কোলাপুরের 
রাস্তায় নেমে এসোছলেন। এই গোষ্ঠীর নেত্রী ছিলেন 
মেহেরুন্িসা দালওয়াই। এছাড়া ছিলেন হুসেন জামদার। 
সারা মহারাষ্ট্র রাজ্য জুড়ে “তালাক মত্ত মোর্চা" যে. তালাক- 
বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে এই জমায়েত ছিল তারই 
অস্তর্গত।. তানুষ্ঠানের উদ্যোন্তা হুসেন জামদারের মতে, এই 
জমায়েত একটি সমাজ সংস্কারক আন্দোলনের তুল্য । তাদের 
দাবি, 'তালাকের [শিকল থেকে মুসলিম নারাঁদের মস্ত দাও 1” 
এই তালাকের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানাতেই স্থানীয় বিন্দু 
চকে শারফা মোল্লা অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন। তান 
নিজেও তালাকগ্রাপ্ত। ঠার মতে, কোনভাবেই যেন শাহ বানু 
মামলা সংক্রান্ত স্মৃপ্রম কোর্ট-এর রায়কে বাতিল করা না হয়। 
কেননা এই রায় মুসালম তালাকগ্রাপ্ত রমণীদের একটা বিরাট 
অবলম্বণম্বর্প । 
এই মোর্চার নারা ও পুরুষরা তালাকের বিরুদ্ধে প্রচার 
চালাবার জন্য বাসে বরে প্রায় ২ হাজার কিলোমিটার পথ 
ঘুরবেন। তাদের পথে পড়বে ?মরাজ, শোলাপুর, উসমানাবাদ, 
|: লাতুর, অস্বাযোগাই, পারণী, নান্দেদ, চন্দ্রপুর, অমরাবতী, 
ঝুলদানা, জলগাও, ওরঙ্গাবাদ,আহমেদনগর, শ্রীরামপুর ইত্যাদি। 


সমীপেষু 


মোলাইজ-এর মৃত্যু নেই 


বোথা সরকার আর 
মোলাইজদের 


অ-রূপকথা 

সে এক বড় সুন্দর রূগকথা। 
দাক্ষণ আঁফ্রকা নামক এক দেশ, 
রাজধানী তার প্রিটোরিয়া। 
সেখানে বোথা সরকার রাজত্ব 
করেন। তার কথা অমৃতসমান। 
এই মহানুভব সরকার চিরকালই 
দেশের জনা, দশের জন্য বড় 
ভাবেন। "তার বড় লজ্জা, যন্ত্রণা 
আর [বিবেকের তাড়না-_মান্র ্িশ 
লক্ষ সাদা মনের অধিকারী সাদা 
মানুষকে বোশি আধকার দিতে 
হচ্ছে। অথচ দুকোটি [তাঁরশ 
লক্ষ কালো 
হবার অপেক্ষায় তান রয়েছেন। 
কিন্তু মানুষগুলো কী অগ্ডত! 
কিছুতেই ভাল হয় না! তার 
ওপর সাদা মানুষের সাদা মনের 
ওপর কাদা লেপনের কী অন্যায় 
প্রবৃত্তি? এদের আঁধকার দিলে 
যে এরা তা রক্ষা রাখতে পারবে 
অপব্/বহারে সমগ্র বিশ্ববাসীর 
কাছে' দেশের মাথা হেট “করে 
দেবে। ছিঃ! তা কি হতে 
দেওয়া যায়? ম্ন্তর সংগ্রাম? 
ছিঃ! একটা মুক্ত স্বাধীন দেশের 
জনগণের আবার মণ্তর সংগ্রাম 
কী? তোমরা তো 'সবাই 
স্বাধীন ! শুধু যাঁদ তোমরা একটু 
ভালমানুষ হয়ে ওঠ"- 

এ নেলসন ম॥গডেলা! কাঁষে 
বোকানা! কী সব অন্তত 
মু্তর সংগ্লাম-টংগ্রাম শুরু করে- 
ছিল! হাজার হোক, দেশের ছেলে, 
তাই শুধরোবার জন্য জেলে দিতে 
হল। কি এতো হাদা, কিছুতেই 
সাদা কথাটা বুঝতে পারে না। 
প্ঁথবীর অন্য দেশগুলোর ধরন- 
ধারণও যেন কেমন! নাসাউতে 
কমনওয়েলথের শীর্ষ সঙ্মেলন 
চলছিল, সেখানে তারা বলে কিনা 
কৃষাঙ্গ-বদেষী দাঁক্ষণ আফ্রিকার 
সুমাঁত ফারয়ে আনার জনয প্রস্তাব 
নেওয়া হোক। সেইযে ইন্দিরা 
গান্ধীর দেশের লোকরা - বলে না, 
মায়েয় চেয়ে মাসীর দরদ বৌশ! 
দেশের এই কালো ছেলেরা যেকী 
অবাধ্য তাওরাকী করে বুঝবে! 


মানুষের ' ভালমানুষ . 


কার সাধ্য ওদের বাধ্য করবে! 
বোধহয় হীওয়ান গড শিবের 
বাবারও অসাধ্য। বোথার এই 
হৃদয়ের যস্ত্রণা কেউ বুঝল না! 
সাদা ছেলেগুলো তবু বোঝে, কিন্তু 
কালোগ্রলো যেন মন কালো করার 
প্রতিজ্ঞা নিয়েই জন্মায়! তবু 
বৃটেন সভা বলে যোগা সহবং 
দোখয়েছে। ব্যবস্থাপরে সায় 
দেয়ান। তবে তাকেও সবার সঙ্গে 
চলতে হয় বলে এ একটা আবেদন- 
গোছের প্রস্তাব করেছে। বোথা 


সময় পেলে সেসব , পড়ে দেখবেন- 


খন। 

কিন্তু এখন যে হদয়ে বড় 
যন্ত্রণা! একটা তারশ বছরের 
কালো. ছেলের অবাধ্যতার জন! 
তাকে শান্ত দিতে হল। বোথার 
প্রাণ ফেটে যাচ্ছে! 'কস্তু দেশের 
আইন আর সারা দেশের ভাবষ্যতের 
কথা ভেবেই তো এই হদয়াবদারক 
পদক্ষেপ নিতে হয়েছে! ও গ্রেসাস 
জিসাস, কালো মানুষগুলোর হৃদয়ে 
সামানা বোধ দিয়ে তাদের ভাল- 
মানুষ করবে কবে? মার তাঁরশ 
বছর বয়স, টগবগে জোয়ান, 
উত্তেজনা থাকতেই পারে, কিন্তু 
সামান্য বিবেক থাকতে নেই; সে 
ছিল নাকি আবার কাব, কালো 
মানুষের মুস্তর জন্য কাঁবতা 
িখত! এই জন্য মাঝে মাঝে 


মোলাইজের মৃত্যুর পর 
পৃথিবীতে মানুষ যত ভাষায় কথা বলে, 
যত ভাষায় যন্ত্রণার ধবানি, প্রতিধ্বনি, ্রাতশন্দ 
প্রাতীনপ্লত'অনুভবের বার্থ বাীর্প আনে 
সেই সব ভাষায়_মোলাইজ_ 
তোমার কাঁবতার অনুবাদ 
দমকলের জনা পথ ছেড়ে দেওয়ার মতই 
জরুরী জাজ। কেনুনা তোমার কবিতার 
আগুন, বিধ্বংসী আগুন নেভাতে পারে। 
আমরা তাই মানুষের মুখের আভবান্তিতে, 
জীবনযাপনের সৌন্দর্যে নির্পন্ ভাঞ্কর্ষের মত 
গেঁথে যেতে চাই তোমার কাবিতাকে, 
যে' কবিতা আম আজও পাঁড়ান, 
কিন্তু তোমার ফাসীর খবরে 
কী নাবড়ভাবে বুকের গভীরে 
5 পেয়ে গিছি তাকে। 


বোথাকে বাইরে এত লজ্জায় পড়তে 
হয়! স্বাধীন দেশের নাগরিক 
কত নিবোধ হলে যে এসব 
পাগলের প্রলাপ বকতে পারে! 
কবিতা লেখার কত বিষয় ছিল: 
সুন্দরী মেয়ের প্রতি প্রেম নিবেদন, 
মৃত প্রোমকার উদ্দেশে [বলাপ, 
ফুলের পাপাঁড়, নদীর জল, 
সাগরের বিশালতা, পাহাড়ের 
উদাসীন উচ্চতা িংবা নিজের 
্শ্নটগ্ন ইত্যাঁদ কত বিষয় নিয়ে 
তো কাবতা লেখা যায়। কিন্তু 
কালো আনুষ যে সাদা [জিনিস 
কোনাদন বোঝে না! দুকোটি 
1তারশ লক্ষ এই কালো মানুষ 
ভালমানুষ না হলে যে দেশটা ক্রমশ 


অমিত দে 
কলকাতা-২৯ 


ওহো! প্রয় 
ফিলিপস লেপাস 
নামক এক পুলিশ কনস্টেবলকে 
বেঞামিন মোলাইজ [কনা খুন করে 


গোল্পায় যাবে! 
দেশের মাটি! 


বসল! হায়! ভাই ভাইয়ের 
প্রাণনেয় এইরকম 'নিষ্ুরভাবে £ 
বোথা কত ভেবেছেন, শেষে 
বাদিদ্র রজনীর শেষে দেশের 
মানুষের নৌতক চীরত্রের উন্নতির 
জন্য যন্ত্রণাকাতর আর ভারাক্রান্ত 
হৃদয়ে এক আপাতনিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত 
নিলেন! .এর পরেও কি কালো- 
মানুষগুলো ভালমানুষ হবে না! 
ও গ্লেসাস জসাস !, 

বিশপ ডেসমণ্ড টুটু গত বছর 
শান্তর' জন) নোবেল প্রাইজ 
পেয়েছেন। সাঁত্য বড় আনন্দের 
খবর! কিন্তু এই বিজ্ঞ মানুষটাও 


বড় অবুঝ! উানও আবেদন 
করোছিলেন মোলাইজের প্রাণ- 
ভিক্ষার! কিন্তু বোথা মনে কষ্ট 
পেলেও এ [বিজ্ঞ মানুষাঁটর অনুরোধ 
রক্ষা করতে পারেনান'। টুটু 
[নশ্চয় পরে চিন্তা করে দেখবেন 
দেশের স্বার্থে এই পদক্ষেপে কত 
দরকার ছিল। মোলাইজের মা 
বলেছেন ভার পুণ্রের মৃত্যুতে দুঃখ 
হলেও, তান গর্ধিত। সাত্য 
কালো মানুষগুলোর চোখে সঠিক 
আলো কবে যে ধরা পড়বে! 
কালো মানুষগুলো বলছে-এই 
ফাঁসিতে নাক তাদের মুষ্তর 
সংগ্রাম ত্বরান্বিত হল। বোথা 
ভাবেন আর কষ্ট পান। তার 
দেশের মানুষ কত অবুঝ স্বাধীন 
মুগ্ত দেশে মুনির সংগ্রামের “গান 
গায় এ কালো মানুষগুলো ! হায়! 
হায় গ্রেসাস জিসাস ! 
অলোক বসু 
গোচারণ, ২৪ পরগণা 


মোলাইজ-কণ্ঠ 
অমর হোক 
১৮ অক্টোবর ১৯৩১। 
বিশ্ববন্দিত আবিষ্কারক টমাস 
আলভা এডিসন-এর জীবনাবসান 
হয়। 
১৯৮৫-তে প্রদত্ত হয় আর এক 
মৃত্যুদণ্ড। কৃষ্ণাঙ্গ এক কাঁবর। 
মৃত্যুদণ্ড কার্কর হয় এ ১৮ 


অক্লোবর। বর্ণবেষম্যের বিরুদ্ধে 
কবিতা রচনা করে জনগণকে 
সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করার 
অপরাধে বর্ণবিদ্বেধী দক্ষিণ 
আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ নরকারের হাতে 
মৃত্যুবরণ করেন: বেঞ্জাঁমন 
মোলাইজ। 


এই পারপ্রোক্ষভে আবেদন 
আমৃত্যু যে কণ্ঠে বঙ্কৃত হয়েছে 
মুস্ত সংগ্রামের গান, মানঝাঁধকার 
আদায়ের কবিতা_ সেই কণ্ঠস্বর বা 
দেশ-বিদেশের কাবিদের কণ্ঠে 
মোলাইজ-এর কাবিতা এঁড়সন 
আবৃত ফোনোগ্রাফ অর্থ 
গ্লামোফোন রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করার 
সাম্মলিত প্রয়াসের । যা কিনা 
গণ-সংগ্লামে প্রাতনিয়ত: প্রেরণার 
সঞ্চার করবে এবং মোলাইজ-এর 
প্রভাব গণাচিন্তে সুদূরপ্রসারী হবে 
এাঁডসন-উত্তাবত যন্ত্রাটর সার্থক 
প্রয়োগে । এই উীন্ত আদৌ 
অতুযান্ত নয় যে, এাঁডসনের এই 


পরিবর্তন ২০ নভেম্বর ৯৯৮৫ /-৬ 


শ্র নতুন ক্রাউনিং ্লোরী-র অগাধ ফেনা 
আপনার চুলে আনে রেশী-স্বচ্ছতা। 
এটি যাযুলি সাবানের মত চুলকে " 


শ্র এর মনমাতানো নুগদ্ধ ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
থেকে যায় নার এই সব গুণ থাকা 
সত্বেও এর শ্যাম্পু-র তুলনায় 
অনেক কম! 

শ্র তাছাড়া এক সৌন্দর্য সাবানও-_ 
যা আপনার কাস্তিময় দেহকে ক'রে 
তোলে নরম ও মোলায়েম । 
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উদ্ভাবন ক্ষগতার সার্থকতম 
এতহাঁসক পাঁরণাত হবে 
মোলাইজ-এর সংগ্রামের বাণী 
এইভাবে সংরক্ষণ ও জনমত গঠনের 
মাধামে। 
দেবব্রত ম্খাজি 
শিবপুর, হাওড়া 
খোলাইজ-এর মৃত্যু 


প্রেরণা জোগাবে 

দাক্ষণ আঁফ্রকার কৃকায় 
কাঁব বেঞ্জামন মোলাইজ-এর ফাস 
হয়ে গেল গত ১৮ অঙ্টোবর। 
আমোরকা, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, 
ইয়োরোপের [বাভন্ন দেশ, কমন- 
ওয়েলথ দেশগুলি ; সবাই এই 
কৃষাঙ্গ কাবর প্রাণাভক্ষা চেয়ে 
ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা স্রকারের 


কাছে। কিস্তু এই ্বৈরাচারী 
সরকারের মন নরম হয়ান। 
“ মোলাইজ হলেন পণ ব্যাস্ত, 


যান স্বঘোষিত আফ্রিকার ন্যাশনাল 
কংগ্রেসের সদসা হিসেবে ফাঁস- 
কাঠে প্রাণ দিলেন। শ্বেতাঙ্জরা 
সরকারে থেকে অর্থনীতির ওপর 
আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং 
কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার থেকে 


পযন্ত বণ্চিত করোছলেন। এই 
অব্যবস্থার বিরুদ্ধেই চলাছল এই 


জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর লড়াই। 
একটি হতা লড়াই স্তন করে 
দিতে[পারে না। বরং নতুনভাবে 
সেই সংগ্রামে প্রাণসপ্চার করে। 
প্রেরণা জাগায় অন্যান্য বিপ্রবীদের। 
যে নৃশংস অত্যাচারের পাঁরকষ্পনা 
এই. বর্ণবৈষম্যবাদী সরকার, 
নিয়েছেন, তা নিন্দার কোন ভাষা 
নেই। এর বিরুদ্ধে আবলস্বে 
প্রবল জনমত স্বাষ্টর. প্রয়োজন ৷ 
জনগণকে সচেতন করে তুলতে 
আবলম্বে দেশ-ীবদেশের কবি, 
সাহাতিক ও বুদ্ধজীবীরা এগিয়ে 

আসুন 

অরিজিৎ সেনগুপ্ত 
কলকাতা ৮৪ 


ক্ষুধার্তের সংখ্যার 

বনাম অপচয়ের তল 

-আরব দেশের বড় শহরে 
দেখোছলাম মানুষ গোটা মুরগণীর 
সামান্য থেয়ে বাকিটা ফেলো দিচ্ছে। 


- গাদা গাদা সুদ্বাদু মাংস ময়লার 


ঝুঁড়তে যাচ্ছে। ভিক্ষুক নেই 
কুঁড়য়ে খাবার । কয়েক বছর আগে 
'দাল্পর বড় হোটেলে সমীক্ষা করে 
একাট সংস্থা ঘোষণা করেছিলেন 
কত শত টন খাদ্য অর্ধতুন্ত থাকে 


স্বেতে দাগের ক্ষন টিকিতসা 


স্বেতদাগের 


বহু বছরের পরিশ্রম ও গবেষণায় আমরা 
চিকিৎসায় সাফলা লাভ 
করিয়াছি। ইহা এত শক্তিশালী যে চিকিৎসা 
শুরু হতেই দাগের রং বদল শুরু হয় এবং 
বিনাশ করে চর্মের 
৫ স্বাভাবিক রংয়ে মিলিয়ে দেয়। আপনি যদি 
সব রকমের চিকিৎসা করার পরেও হতাশ এবং নিরাশ হয়ে, থাকেন তাহলে 
একবার অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখুন। দাগ কোথায় কোথায়, কতবড় তথা 
কতদিনের অবশাই লিখুন। রোগের পূর্ণ বিবরণ পাঠিয়ে পরামর্শ বা চিকিৎ- 
সার জন্য লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন । 


রোগের কারণগুলি 


সত শক্তি ও যৌবন পূনরায় 
প্রপ্ত ককুন 


তাহলে লজ্জা বা সংকোচ করে 


“যৌবন-সজীবন” 


মদি কোন কারণে বিবাহিত জীবনের প্ররুত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হন, 
জীবন দুঃখ ও হতাশায় ভরে গিয়ে থাকে, শরীরে অনেক ত্রপ্ত রোগ হয়ে 
ল্কাবেন না। ইহাতে বিবাহিত জীবন 
নষ্ট হতে পারে । সময়মত সঠিক উপদেশ ও চিকিৎসায় হাতশত্তি পুনরায় 
লাভ করে বিবাহিত জীবনের পূণ আনন্দ ফিরে পেতে পারেন। রোগের 
বিবরণ দিয়ে সঠিক উপদেশ ও চিকিৎসার জন্য লিখুন । জানবদ্ধক 
বিনামূল্যে নিন। 
অহিভরারাও নিজ রোগ 
রোগ সন্কন্ধে লিখে পত্রামর্শ নিন | 
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স্তানহীন সমন 


এবং ফেলে. দিতে হয়। এগুলো 
সার হিসাবে অথবা পশু খাদ। 
হিসাবে ব্যবহারের কথাও 
উঠোছল। 

বিশ্বের ৫০০ মিলিয়ন মানুষ 
শ্রাত রাত্রে অনাহারে শহ্যাগ্রহণ 
করে নানা দেশে। আফ্রকার 
কয়েকটি দেশের খাদ্য সঙ্কটের 
চরম কাঁহনীর কথা না টেনে 
ভারতের ডীঁড়ষ্যা রাঞ্জের কালা- 
হান্দির মত এলাকার ঘাস-লতা- 
পাতা-গাছের মূল খাওয়া মৃত্ুমুখী 
মানুষের কথা আলোচনা করাই 
ভাল.। কলকাতা শহরে বড় ও 
মাঝাঁর হোটেলে কত খাদাদুবা 
নষ্ট হয়ঃ গ্রাম-গঞ্জের কিছু বড়- 
লোকের ঝাঁড়র ভোজে, । আতাথি 
নিয়ন্ত্রণ আইনকে উপেক্ষা করে) 
শহরের বড়লোকের বাঁড়তে বিবাহ 
ও অন্যানা উৎসবে কীভাবে খাদ্য 
নষ্ট হয়! 

বুদ্ধজীবী ও সমাজ-সচেতন 
মানুষ এই অপচয়ের 'ববুদ্ধে 
জনমত গড়ে তুলুন। অপচয় করা 
যেন পৌরুষ ও সামাজিক কৌন) 
প্রদর্শনের হাতিয়ার হয়ে না 


দাড়ায়। 
এ এফ কামরুদ্দীন আহমদ 
বাদপুর, হুগলী 
পরিবর্তন চাই 
পাঁরবর্তন আমাদের দেশে 
নিয়ামত আসে না। তাই কেউ 
যাঁদ কষ্ট করে আমাকে মাঝে 
মাঝে পরিবর্তন পাঠান, বানিয়ে 
আম তাকে তার পছন্দ অনুষায়ী 
বাংলাদেশে যে সমস্ত পর্ত-পান্রকা 
প্রকাশিত হয় তা অবশ্যই পাঠাব । 
যোঃ আম্ব 
€ বায়তুল আমান 
বি বাড়ীয়া, বাংলাদেশ 
বিনিময়ে ইচ্ছুক 
বিদেশের কোন পাঠক-পাঠিকা 
বন্ধুর সঙ্গে পত্র-পাবরকা আদান-প্রদান 
করতে চাই কোন পাঠক-পাঠিকা 
বন্ধু যদ তার দেশের বাংলা পন্ন- 
পাত্রকা পাঠান, তাহলে আমি. ঠার 
পছন্দমত 'পাঁরবর্ভন' সহ অনান্য 
পত্রিকা গাঠাতে প্রতিশুতিবন্ধ । 
শিরুকুমার সরকার 
২৯ নুপেন মরকার রোড 
কাচরাপাড়া, চব্বিশ পরগণা 


৯০: 
আপনার অঞ্চল, আপনার সমস্য। 
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সাবধান, ব্যাগ-ধরা চোর |. ঝ/গ রাহবেন না । 


বনগা লাইনের ট্রেনে বরা 
যাতায়াত করেন তারা নিশ্চয়ই 


জানেন দুর্গানগর আর বিরাটি 
স্টেশনের গাঝে বেশ কিছুক্ষণ ট্রেনে 
আলো জলে না। কিন্তু হয়তে৷ 
অনেকেই জানেন না এটুকু সময় 
অনেক মুল্যবান দ্রব্য হারাবার 
সন্ভাবনা রয়েছে । বিশেষত এক 
শ্রেণীর মহিলারা এই সগয়ে চুরির 
কাজে সামল হন। 

ব্যপারটা খুলে বলি। ধরুন 
আপান জায়গা না পেয়ে ট্রেনের 
ভেতর দীড়য়ে আছেন। আর 
হাতের ব্যাগটি বসে থাকা কোন 
মাহলার হাতে দিয়েছেন । বিরাটি 
আসার আগে এ অল্প সময় অন্ধ- 
কার হলেই মহিলাটি আপনার 
ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে টাকা 
পয়সা, রুমাল, পেন বা সামানা যা 
কিছু পাবে তা সঙ্গে সঙ্গে সাঁরয়ে 
রাখবে। আপনি সরল মনে 
ব্যাগটা নিয়ে ঘরে ফিরবেন। পরে 
ব্যাগ খুলে চমকে যাবেন, তখন আর 
কছু করার থাকবে না। তাই 
প্রাতিটি যাতীকে সাবধান করে 
দিচ্ছি! আপনারা কেউ সন্ধের 
পর থেকে কোন সময় কারুর কাছে 


পথিক মওল 
নিউ ঝ্যরাকপুর, চব্বিশ গরগ্ণা 
একটি রাস্তা 
মোডকেল কলেজ 
হাসপাতাল কাছাড় ও কারিমগঞ্জ 
জেলার সর্ববৃহৎ চিকিৎসা-বৈন্দ্রঃ 
চিকিৎসা-কেন্দ্রটি গরীব জন- 
ধারণের একমান ভরসান্থুল। 
পূব শিলচরের জনগণ রোগী 
য়ে অল্প খরচে এবং অল্প সময়ে 
সৈদপুর মেডিকেল কলেজ রাস্তা 
দিয়ে যাতায়াত করতে পারেন। 
দুঃখের বিষয় সরকার. 
এই রাস্তার গুরুদ্ধ উপলান্ধ করে উত্ত 
রাস্তার উন্নয়নের জন্য কিছু 
করেনান। রাস্তাটি অর্ধসমাপ্ত 
থাকায় কোন যানবাহন চলাচল 
করে না, বর্ষার সময় পাথর না 
থাকায় কাদায় রোগীকে হয়ত কাধে 
কিংবা ঠেলাগাড়িতে মোঁডকেল 
কলেজে নিয়ে যেতে হয়। অথচ 
এই রাস্তা প্র শিলচর ও [শিলচর 
মোডকেল কলেজের প্রধান সংযোগ 
সড়ক। সরকারাক রাস্তার উন্নতির 
জন্য কছু করবেন ? 
ফয়ভ্ুর রহমান, 
সৈদপুর, কাছাড় 
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_আমার স্বামী আগার থেকে 
ওর মাকে বোশ ভালবাসে । 

কিসে বুঝলে 2 

_একাঁদন ওকে জিগোস 
করলাম, আমরা দুজনেই যাঁদ জলে 
। ডুবে যাই, তুমি কাকে বাচাবে 2 
সে বলল, মাকে। 

এখন আমার কী করা 
উচিত? 

_খুব তাড়াতাড় 
শিখে নেওয়া । 

ক 

বিনয়_তাহলে তুমি বলতে 
চাও, তোমার বউ-এর সঙ্গে 
কোনাঁদনই তেগার মতের গিল 


সাতার 


সুবিনয়_-একবারই | 

বিনয়--কবে ? 

সুবনয়_সেই যেবার আমার 
ফ্লাটে আগুন লাগল। জানলা 
ছাড়া বাইরে বের হবার উপায় 
ছিল না। একমাত্র সেবারই ও 
আমার মতে মত দিয়েছিল। 


আভনেত্রী-ওঃ! এক ঘণ্টা 
ধরে চেঁচাচ্ছি! খিদে. পেয়ে 
গেছে। খালি পেটে কি আভভনয় 


(রন্তু )_মাপ 
আমি আপনার 


পারচালক 
করবেন ম্যাডাম । 
মুখের ছাব তুলছি, খালি পেটের 
নয়। 


শ্ 
২১ 
পরীক্ষার আর মাত দুদিন দেরি। 
তোমাদের কারো কিছু জিজ্ঞাস্য 
আছে? 
একজন ছাত্র প্রেসের নাম- 
ঠিক[নাটা বলবেন স্যার ? 
ক্ষ 
বস্তা আম চাই ল্যাও রিফর্ম, 
চাই হাউাসং ফর্ম, চাই এডু- 
কেশনাল রিফর্ম, আম চাই__ 
বিরত শ্রোতা £ ক্লোরোফম 
ঙ্ 


চাকারদাতাঃ আপাঁন কী কা 


. ঢাকার একটাও থালি নেই । 


চাকারদাতাঃ তবে তো 
আপনাকে চাকার দিতে পারছি 
না। আমার আঁফসে উঁচু পোস্টের 
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জজসাহেব-_ স্বামীকে গুল 
করে মারলে আর বলছ নেহাং 
(দুর্ঘটনা 2 

আসামী_হযা  ধর্মাবআর। 
আম তাকে মারতে চাইনি। 

জজসাহেব_ওরকম 
বলে। 

_ আসামী_না, আসলে আমি 

তাক করেছিলাম আমার শাশুড়ির 


সবাই 


্ কাছ করতে পারেন ? _দিকে। স্বামী হঠাৎ মাঝখানে 
শিক্ষক_কোশ্চেন পেপার চাকরিপ্রার্থীঃ কিছুই পার এসে 'গেলেন। রি 
ছাপতে, প্রেসে চলে গেছে। নাস্যার। সংকলক ঃ বিজন যন্ভুমদার 


এইযে বিশাল নির্মাণকাণ্ড চলেছে, 
এতে একটা ইট আপনারও হতে পারে 


দি আপনি একজন পিয়ারলেস 
'ফিকেট হোল্ডার হন। 


চারণ, পিয়ারলেস ফিক্সড ডিপোজিট 
২ অন্যানা সিকিউরিটির মাধ্যমে 
ঠফফিকেট হোল্ডারদের আমানত 
কারের হেফাজতেই বিনিয়োগ করে । 
টাকা আবার সরকার দেশের 

য়নে বিভিল প্রকজ্পে ব্যয় করেল। 

ন বাঁধ, বিদ্যুৎ এবং সার উৎপাদন 
দ্র, খাল, রাস্তা এবং রেলপথ 

ি। প্রতিটি পিয়ারলেস সার্টিফিকেট 
ন্ডারই.তাই দেশের অগ্রগতিতে মদত 
মাচ্ছেন। এ ছাড়াও. সার্টিফিকেট 
মদাববা আমানতের ৯০০% লিরাপন্তা 


পাচ্ছেন। কারণ, এই টাকা একমান্র 
সার্টিফিকেট হোল্ডারদের প্রয়োজনেই 
তোলা যেতে পারে । তাও কর্তৃপক্ষের 
আগাম অনুমোদন সাপেক্ষ । এই সুরক্ষাই 
পিয়ারলেসকে সম ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট 
সংস্হাগুলির মধ্যে অনন্য করে তুলেছে । 
তাই লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী যে পুর্ণ 
বিশ্বাসের সঙেগ লিজেদের ভবিষ্যৎ 
পিয়ারলেসে বিনিয়োগ করেছেন তাতে 
আর আশ্চর্য কি! কারণ পিয়ারলেস 
বলতে যে এখন ভারতের পয়লা নম্বর 
নন্-ব্যাঙিকিং সঞ্চয় প্রুতিষ্ঠানেরও বেশি 
বোবায়। পিয়ারলেস মানে এক হৃদয়বান 
সংগঠন-প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্হানের 


সুযোগ তৈরীতে অগ্রণী, শিল্প-সাহিত্য ও 
ক্রীড়ার প্রসারে আগ্রহী, মানবতার স্বাথে 
সাহায্যে অকৃপণ ৷ এবং সবোঁপরি 
স্বতপ আয়ের মানুষের জীবনে আশা ও* 
নিরাপত্তার প্রতীক । 


- সরকারী হেফাজতে মোট বিলিয়োগ- 


৬০০ কোটি টাকারও বেশি 


00957104 


জেনারেল ফিলান্দ তযান্ড 
ইনভেস্টমেন্ট কোংলিঃ 


ডারতের বৃহত্তম নন্-ব্যাঙিকং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান * 


পাচ মিনিট 
ঘুঘু ইত্যাদি গল্প 


তিনটি যুবকযুবতী । 

একাট ঘুঘু ॥ 

একটি জলপাই গাছের শাখা । 

এই তিনটি জানসে কোন 
মল খুজে, পাচ্ছেন? পাচ্ছেন 
নাঃ নিশ্চয়ই মিল আছে, তবে 
সেটা গবেষণার বষয়। আসলে 
এতনাট প্রতীক চিহ্ন । বুববর্ষে 
টণাকশাল থেকে যে নতুন এক 
টাকার কয়েন বেরুদ্ে, তাতে এই 
প্রভীকচহন থাকছে। 

কভু পাঠক হিসেবে যদি 
আপাঁন প্রশ্ন করেন_মশাই 
প্রতীকের তো একটা মানে থাকবে 
_যেগন, তেরঙা ঝাণ্ডার তিন রঙের 
মানে আছে। কান্তে হাতুঁড় 
তারার তিনটি জিনিসের মানে 
আছে। 'কন্তু এর মানে তো 
আমাদের ছুঁতে ঢুফছে না। 

এই. সব প্রতীক 

মাথা খোঁলয়ে কারা বার করে 
বলুন তো £ জান বলবেন_কেন, 
বড় বড় সরকার আঁফসাররা। 
আর নকশা করে [শল্পীরা । 

ঠিকই বলেছেন। তবু সবটা 
বলতে পারেননি। এর পেছনে 
আঁফসারের 'গান্সিরাও থাকেন, ধারা 
স্বামীকে এই - কঠিন কাজে সাহায্য 
করেন।  £ ওগো, তুমি এত চস্তা 
কোর না, আমি তো আছ। আম 
খলে 'দীঁচ্ছ তোমাকে টণাকশাল 
থেকে যে ট্যাকা বেরুবে তার গপরে 
কই ছাঁৰ থাকবে। 
র হেসে গানকে 
বললেন -ডাললিং, এসব কঠিন 
ব্যাপার, এখানে তোমার কী রোল 
আছে 2 তুঁগ জাগায় কী জ্ঞান 
দিতে পার 2 

£ দেখ, এটা হচ্ছে যুবব্ষ। 
যুববর্ধ মানেই যুবক-মুবতী। যুবক- 
যুবতী মানেই ইয়ে একটা 
যুবতী পেছু দুটি যুবক। বেশ 


লড়াকু ইমেজ । 
£ তাহলে বলছ কয়েনের ওপর 
গতনটি যুবক-যুব্তীর চেহার! 


থাকবে ; কি বড নযাড়। নাড়া 
দেখাবে না? 

£ আরে আমার কথা কি শেষ 
হয়েছে? পরেরটুকু শোন--আজ- 
কালকার ছেলেমেয়েরা আগেকার 
ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেক বোঁশ 
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চালাক । আইবুড়ো বেলায় তোমার 
চিঠর উত্তর লিখতে আমার বুকে 
যেন হাতুড় িটত। আর 
এখনকার ছেলেরা প্রোমকার 
বাবার হাত 'দয়ে 'চাঠ পাঠায় 
প্রেমকাকে। 

£ আয, বল কী ভার্লং। 

£ হযাগো হা] 

£ কিন্তু বাবা মেয়েকে সে 
িঠ পৌছে দেয় ? 

£ হ্যা, তা নাহলে মেয়ের 
বাবা মেয়ের আগেই ইলোপ হবে। 
যাক,ধা বলাছলাম, এই চিঠির 
ঝাপারটা প্রতীকের মধ্যে থাকবে । 
ধর চিঠির প্রতীক হচ্ছে পায়রা। 
আগের যুগে পায়রারা চিঠি বইত। 
কিন্তু পায়রা আবার শান্তর 
প্রতীক। অতএব পায়রা বাদ 
পায়রার মত দেখতে একই 
ফ্যামালর পাঁখ ঘুঘু । 

আজকের যুবক" যুব্তীর৷ 
অনেক বোঁশ ঘুঘু । তাই প্রতীকে 


একটা ঘুঘু থাক । 


£ তাথাক! কিন্তু তবুযেন 
কীসের একটা অভাব থাকছে ! 

ঃ একটা অভাব থাকছে বটে। 
আর তা হচ্ছে যুব সমাজের 
উন্নাতির . রাস্তার কথা প্রতীকে বলা 
হলনা। 

2 তাতো বুঝলাম, কিন্তু সেটা 
কী? একটা সূর্ের ছাঁব দেব 2 

£ তুমি একাট আকাট। যত 


প্রিমটিভ চিন্তাধারা! ও চিহ্ন 
দাদের মলমে ঢলে । আধুঁনক 
প্রতীক দরকার। আর তা হল 
তেল। 

£ তেল? 


£ আজ্ঞে হয, তৈল মর্দন না 
করতে পারলে আজকের- যুবকদের 
কোন উন্নাত নেই। বস্তু 
সরষের তেল এখন কেউ মাখতে 
চায় না। যারা তেল মাখতে চায় 
তারা চার তেলটা একটু দামী 
হোক। মানে আলভ অয়েল 
হলে বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু জল- 
পাইয়ের ছাঁব দিলে লোকে 
নারকুলে কুল ভাবতে পারে : তার 
চেয়ে বরং একটা জলপাই গাচ্ছের 
ডাল থাক। 

২ সতি) গো, তোমার বুদ্ধ 
কাছে আম ভেড়া । 

£ চুপ, কেউ শুনলে সা 
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সৌরেন মিত্র 


১৬ নভেম্বর ১৯৮৫ সংখ্যার আকর্ষণ 


স্কুলে, পাড়ায় অভিনয় করার মত 
অষ্টরহাসির নাটক 


জোজো যখন কাদল 


কাতিক মজুমদার 


মার্কটোয়েনের ১৫০তম জন্মবাধ্িকী 
উপলক্ষে বিশেষ রচন। 


টা 


বড় হওয়ার বড় শক্র দী 
অশোক চৌধুরী 


সঙ্গীতের অমর উপাসক ওস্তাদ আলাউদ্দীন খা 
অন্নদাশস্কর রায়ের কৈশোরের মজার ঘটনা 
চলচ্চিত্রের বিস্ময় স্টার ওয়ারস 


তিনটি গল্প 2 অনেক ছড়া! 
কমিকস অন্যান্য বিভাগ 


দাম £ তিন টাকা 


্য-রাজনীতিরনেপখ্যে 


উবার তির পুত... পলি 
পি আই (এম)ও বামফ্রন্টের বছ দলত্যাগীকে দলে নিয়ে থাকে, 
তাহলে মিপিআইকী দোষ করল? 


।ইটার্স বিলাভিংসে বামফ্রট্টের 
1রক-দলের মন্ত্রী খুব খাতির 
ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। 
রটা বুঝলাম না) বাইরে 
থাত জালিয়ে তার আফসের 
(ক ডেকে বললেন, দু কাপ চা 
যন দাও। আর এখন-ঘরে 
কপাঠিগ না। 


নগারেটে টান দিয়ে বললেনু, 
৪ পার্টিকে নিয়ে লিখলেই 
ওদের কথা তো অমৃত- 
। লিখে শেষ করতে পারবে ? 
জর ঝাড়। বুঝলে। শুধু 
॥ এখন আর কান টানলে 
আসে না। মাথাগুলো খুব 
॥ যাকগে, ওসব বড় ঘরের 
ছোট ঘরের লোকদের 
না। এবার আমাদের মত 
শার্টদের নিয়ে একট্‌-আধটু 
তোমার কলমের জৌরটা 
। বললাম, হাতে প্রমাণ না 
লাখ না। আপনার সঙ্গে 
1 বান্তগত সম্পর্ক বরাবরই 
তথ প্রমাণ পেলে লিখব । 
আপাঁন আগার ওপর 
উ হলে...। না, না, আছি 
স্ট হর কেনঃ বরং বলতে 
বশিহব। 


পনর পাঁটর হাতে একটা 
ঢা আছে। আপনারই 
1 এক নেতা তার চেয়ার- 

সেই পুরসভার বিরুদ্ধে 
র অনেক অভিযোগ । রাজ। 
7 বোধহয় পুরসভার বোর্ড 
॥ করে দেবে। 


ল, বাতিল করবে না। দি 
॥ই (এগ) বাতিল করতে 
না। . অবাক হয়ে যাচ্ছ! 
,সি পি আই (এম) এখনও 
তে ভাগ বসায়ান। আমি 
কে সব তথ্য দেব। 


|পারট। খুব গোলমেলে মনে 
বললাম, এতে লেখালোখর 
রকার? আপনি খার্টির 
॥ দুনমীতির আভযোগে পাট 
বহিষ্কার করে দিন না। 


বার সিগারেটে ঝাষ টান 


নিশীথ দে 
দিলেন। তু মাক্সবাদী বয়ে দিয়েছে। ভারা সব খোয়া 
রা্গরননীতটা তাহলে কছুই তুলসী পাতা 2 


বোঝান। বড় পার্ট, মানে সি 
[পপ আই (এম )। তো সেইটাই 
চায়। ওত পেতে বসে আছে। 
আমি চেয়ারমঠনকে পাট থেকে 
তাড়াব আর সঙ্গে সঙ্গে সিপি 
আই (এম) দলে নিয়ে নেবে। বড় 
পার্ট, বুঝলে, গলার জোরে প্রমাণ 
করে দেবে ওই চেয়ারম]ান হুধ- 
িরের ডুপালিকেট । তার মন্ত্রী 
মানে আি, ওকে চাৰ করতে বলে- 
ছিলাম। রাজ হতে পারোন 
বলে পার্টি থেকে তাড়য়ে দিলে । 
ওরা দিনকে রাত করতে পারে। 


ওই মন্ত্রীমশাই-এর আশঙ্কা 
কতটা সাঁতা। কতটা িথো তা 
তারাই জানেন। তাব সি প 
আই (এম) এ পর্যন্ত যাদের পাটি 
থেকে বের করে দিয়েছেন বা ধারা 
পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন 
উাদের সম্পকে বির্প মস্তবা ছাড়া 
বলা হয়ান,যে, রাজনোতিক মত- 
ভেদের দরুন বের করে দেওয়া 
হয়েছে বা তারা বোরয়ে |গয়েছেন। 
আধিকাংশ দেত্রে বলা হয়েছে, 
ুরশীততগ্রন্ত বা মহিলা-্ঘটিত বাপার 
অথবা পাটির শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে- 
ছেন। আজ পর্যন্ত একজনের 
বিরুদ্ধেও প্রমাণ দিতে পারেনান। 
লোকসভা [নধাচনের পর প্রকাশো 
পাটির বিরুদ্ধে দুননীতির আভিযোগ 
করেছেন হুগলি জেলার প্রবাঁণ 
সদস। মনোরঞ্জন হাজরা । তানি 
শুধু দুঃখ প্রকাশ করায় সাত খুল 
মাপ হয়ে গেল। মনোরঞ্জনবাবু 
যে কথা বলেছেন তা তান্য কেউ 
বললে ীসপি আই (এম) নেতারা 
তার গুপর ঝখাঁপযো পড়েন 
পুণজপাঁতদের দালাল, কুৎসা 
রটউনাকারী, প্বৈরতন্তী হীন্দরা 
কংগ্নেসএর দালাল ইত]াদি বিশে- 
ৰণে ভূষিত করেন।। 


বামফ্রণ্টেরই শারকদলের অনেক 
বাহচ্কৃত নেতা এবং কমাঁকে সি পি 
আই (এম ) শুধু যে দলে সদসাপদ 
দিয়েছে তাই নয়, নেতার পদে 


নানুরের বিধায়ক বনগালী 
দাসকে নয়ে সিপি আই (এম) 
[নেত। সরেঃজ মুখ যা করলেন 
তা নাজর হয়ে রইল। সরোঞ্জবাবু 
বলেছেন, 'আমরা ক্ষমতাসীন দল। 
আমরা বলাছ বনগালী দাস দুর্নীত- 
গ্ন্ত। তারপর আবার প্রশ্ন ওঠে 
কী করে! সরোজবাবু আর একটা 
কথা বলেছেন, “আমাদের পাটি 
থেকে ধারা চলে গিয়েছেন বা 
আমর তাঁড়য়ে দয়োছ তারা শেষ 
হয়ে গয়েছেন।' 


ক্ষমতাসীন দল যা বলবে সেটাই 
সতি।ঃ তা যদি হয় তাহলে সব 
দলই তো বলতে পারে তারা যেটা 
বলবে, সেটাই সাত্য।, অস্ত বাম- 
ফ্রন্টের দলগুলো নিশ্চয়ই পারে। 
সি পি আই-ও তো ক্ষমতাসীন দল 
_ারা তো বলছে, বনমালী দাস 
দুর্নীতিগ্রস্ত নন! 

আর রাজনীতিতে কে যে 
কীভাবে,ওঠে আর 'কাঁভাবে শেষ 
হয়ে যায় কেউ জানে না। সরোজ- 
বাবুরা তো ভাল করেই জানেন £ 
ধারা রন্ত দিয়ে পার্উকে গড়ে 
তুলেছেন, ধারা বান্ত জীবনকে 
সম্পৃভাবে পার কাছে ঈপে 
দিয়েছেন, ধাদের পাটির সদস।পদ 
ছাড় হারাযার কিছুই নেই -ভারা 
তো নি,পি আই. (এম)-এর 
বর্তমান রাজনীতিতে ফাঁসল ছাড়া 
আর কিছুই নয়। কাদের কাছে 
শে হয়ে যাচ্ছে ? ইয়া, সপ আই 
(এম)-এর কাছে শেষ হয়ে যাচ্ছে। 
কিন্তু ইতিহাস এ'দের ঠিকই আশ্রয় 
দেবে, সাধারণ গানুষের মধো এরা 
বেঁচে থাকবেন । 


ভারতের কাঁসউনিস্ট গার 
তানতম প্রীতষ্ঠাতা এম এন রায় 
সম্পকে মু্ফফর আহমদ তার 
লেখায় রাজনোতিক প্রশ্ন তুলতে 
পারেননি, শুধু বান্তগত কুৎসা 
করেছেন। টাকা চুরির অপবাদ 
দিতেও ছাড়েননি। এম এন রায় 
বর্তমান রাজনীতিতে অচল । কিন্ত্ 


সাধারণ মানুষ, বুদ্ধজীবী, [শাক্ষত 
মানুষধারা' রাজনীতিতে আদর্শবান, 
সৎ, নিষ্ঠাবান তারা মুঞ্গফফর 
আহমেদের মতামতকে কতাটা মূলা 
দেন! 

সি পি আই (এম) শ্রমিক 
শ্রেণীর পার্ট । কিন্তু নেতৃত্ব 
কাদের হাতে 2. প্রাতাট জেলায় 
সৌখন রাজনীতি করা লোক 
মাথা চাড়া দিয়েছে। অধাপক, 
মাধ্যামক, উচ্চ-মাধামক শিক্ষক, 
জেত-জমির মালিক নেতৃত্বে বসে 
আছেন। ধারা নেতৃত্বের নগমে 
নিছক কর্তৃত্ব করছেন। 


রাজা কমাটর নেতারা চলেন 
পেটি বুর্জোয়া নেতাদের রিপোর্টে । 
আর মন্ত্রীরা চলেন জেলাশাসক 
এবং এস পিদের [রিপোর্টে । 
নেতারা একবার আচমকা চলে 
যান নানুর, কানাহার, লাভপুর, 
পলশা, দাসকল, ছাতিমগ্রাম, জুবু- 
টিয়ায়। সরজামনে তদন্ত করে 
দেখবেন পার্টকে আপনার জেলার 
নেতারা কোথায় নিয়ে গিয়েছেন। 
গ্রামের মানুষ বুক দিয়ে যে সি প 
আই (এম )-কে ডালবাসত আজকে 
সেই পার্টির কাঁ হাল। 


বনমালাঁ দাসকে নিয়ে এত 
হচৈ করার কী আছে; দি পি 
আই (এম)-এর দলতাগী বা 
বাহচ্কৃত কর বা নেতা নয়, এম এল 
একেও তো অন্য দলে নেওয়া 
হয়েছে। মৌোদনীপুরের এম এল 
এ মনোরজন রায় আর এস [পি-তে 
সদস্যপদ পেয়েছেন। কোন হৈটে 
হয়নি। 


যেকোন পার্টর সদলা যেকোন 
দলে যেতে পারেন। সি পিআই 
বা ্রণ্টের অন্য শরিক দল [সপ 
( এম )-এর কাছে মুচলেকা দিয়ে 
রেখেছে ১ নাকি সি পি আই 
(এম )-এর দাসত্ব করতে এসেছে ? 
ভারতীয় সংাবধানে যেকোন ভার- 
তীয় নাগারককে মৌলিক আঁধকার 
দেওয়া হয়েছে। এই. মৌলিক 
আধকার কেড়ে নেবার আঁধকারও 
কি ক্ষমতাসীন বলে দি পি আই 
(এম) পিয়ে গিয়েছে ৯.7 


একছিন আমার ছেলে শ্রীক্াতে ইফোতে এসে 
বলনন-. ্ 


ই গ্ক্ছি না 
মালা, ) 
জনিলের দীতে পোকায় 
বাসা করেছে? 
কিক্তত্রে দাঁতের গর্ভের তে ঈ 
যুদ্ধ কুল। রা 1:4দত 


স্ধায়ে গিয়ে গর্ভ 
স্রায়ছে জালা, 
রত ০ 
। 


“আব্পগফরমঠাল ক্লোরাইড কি জবে কাজ করে 
ওর দত সুর্িত রাখে... 


1 আকে বোঝানা/কি করে দতৈক্তে একনাগাড়ে 
। কত হালা সইতে হয়া, 


কণায়ু জীবাণু জমে একরকম ত্যা্সিড 
তৈরী করে,যা দাঁতের এনাম্েলের 
ওগর হামলা করে ॥ / 


০এ ফলে।জীবাু টু 
দিতি ভেদ ক'রে গর্ত করতে 
পারে না? 


/ 
505 7/1500/15. 
ফলুহভাল্সা প্লেস লাই ছা নু ঞ্ে 
ফল্ুহসন্স-এল জেই স্তুতিখজাত যাক্র ! ৬ 


ফলুহগান্স ক্লোলাইড মাড়ি সঙ্ট্রিত কলে, ক্ষয়ের। মোকাবিলা কলে। 


তে] 


সাক্ষাৎকার 


আমি চাই কংগ্রেসকে জনগণের আন্দোলনে .. 


সামিল করতে-_ প্রিয়রঞ্জন দাঁশমুক্সী 


পরিবর্তন & কংগ্নেস (ই)-র 
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কাঁমটির সভাপাত 
নিষুন্ত হওয়ায় আপনার মানাসক 
প্রাতীকুয়াটা জানতে পারি ঃ 

প্রিয়রঞ্জন 8 একটা প্রচও 
দায়ত্ব কোন মানুষের কাধের ওপর 
এসে পড়লে যেমন মানাঁসকতা হয় 
সেরকম মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে 
এই মুহুে সমুদ্রে দারুণ ঝড়_ 
নৌকোতে আমি চেপোছ এবং 
আমাকে পাড়ে পৌছতে হবে। 
আমার দায়িত্ব নৌকো যেন ডুবে না 
যায়_যাতীরা যেন প্রাণে বাচে- 
এই পর্যন্ত । 

পরিবর্তন ৪ আপনার সংগঠনের 

অন্তর্থন্দ, বাণ্তিত্বের সঙ্গে ব্যান্তত্বের 
বিরোধ স্পষ্ট । আপনার পূর্বসূরী- 
দেরও এই সমস্যার ফলে অসুবিধার 
সম্মুখীন হতে হয়োছল। এ সমস্যার 
সমাধান আপান করবেন কী করে 

প্রিয়রঞ্জন 8 এ বিষয়ে 
আমার চিন্তাটা খুব পাঁরফ্কার। 
কংগ্রেসের মধো সর্বস্তরের, এঁক্য 
সাধন করে .সমস্ত মতপার্থক্য 
মটিয়ে, কংগ্রেসের কাজ কোন 
সময়ই করা যায়ান। এমনকাঁ 
জাতীয় আন্দোলনের . সময়ও করা 
যায়ান।. কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে 
একটা জানিস লক্ষ্য করা গেছে 
যে, গান্ধীজীর মত অত বড় একজন 
জাতীয় নেতার সঙ্গে কয়েকজন 
নেতার মতপার্থক্য - সত্বেও মূলত 
কংগ্রেস আন্দোলন গান্ধীজীর 
নেতৃত্বেই চলোছল। তার কারণ 
এই যে, জনগণকে সে আন্দোলনে 
সামিল করা হয়োছল। জনগণকে 
আন্দোলনে সামল- করে রাখলে 
অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল বা ছোটখাটো 
ব্যাপারগুলি বিশেষ বিষয় হয়ে ওঠে 
না। তাই জনসাধারণের ভেতর 
যাঁদ কংগ্রেসকে সামিল করা যায় 
তবে কোন ছোটখাটো মতপার্থকা 
গুরুত্ব পাবেনা। এটা আমরা 
অতীতেও দেখোছ, সেই শিক্ষা 
[নিয়েই বলছি-_সাধারণ মানুষের 
পাশে যাঁদ কংগ্েসকে দাড় করাবার 
কাজে আম আত্মীনয়োগ করতে 
পাঁর তবে এ ধরনের 'ছোটথাটো 
ব্যাপার গুরুত্ব পাবে না। আর 
যাঁদ সংগঠনকে অলস্‌ রেখে আমি 


পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস (ই)-এর সদ্য নিযুক্ত 
সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাশমুল্সী পরিবর্তনকে এই 


সাক্ষাৎকারটি দেন ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ । 
কংগ্রেস দপ্তরে প্রিয়রঞজনের.এই সাক্ষাৎকারটি টেপ 
রেকর্ভ-এ গ্রহণ করা হয়েছে । 


প্রদেশ 


কে ক্ষমতায় থাকবে আর কে থাকবে 
না তাই নিয়ে চর্চা কার, জনসাধা- 
রণের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন বা 
লডাই না কার তাহলে আমও 


চালাতে পারব না-তা যত বড়ই 
সমর্থন আমার পিছনে থাক। 

আর অতীতের যে কথা আপাঁন 
বলছেন, তাতে আম কারো ওপর 
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দোষারোপ করতে চাই না। অতীতে 
ধারা এই আসনে ছিলেন: তারা 
আমার চেয়ে আঁভভ্ঞ, প্রবীণ । শুধু 
তাই নয়_তাদের দক্ষতা ও ব্াসত্ব 
অনেক বোঁশ এবং তাদের নেতৃত্বে 
আমিও কাজ করোছ। তাই 
অতীতের যা ভাল তাই আম গ্রহণ 
করব আর অতাঁতের যা মন্দতা 
আম পারত্যাগ করে চলব । 

পরিবর্তন ॥ আপাঁন বললেন 
আন্দোলনের মাধামে সংগঠন তোর 
করবেন। এ ঝাপারটা কী? 

শ্রিয়রঞ্জন$ আম জান 
কংগ্রেসের শতকরা ৯৯ ভাগ"লোক 
কংগ্রেসের কাজে সামল হতে চান। 
আর সামানা-সংখ্যক লোক কাজনা 
করে গোলমাল করতে চান। এই 
৯৯ ভাগ লোককে আম যাঁদ 
সন্তুষ্ট রাখতে পারি তা হলেই 
কংগ্রেসের কাজ হল । 


পরিবর্তন ॥ এই আন্দোলন 
সম্পর্কে আপনার কি নির্দিষ্ট 
ভাবনা আছে 2 


শ্রিয়রঞ্জন 8 এই আন্দোলন 
মূলত গ্রাম-বাংলার মানুষের ওপর 
যে অত্াচার চলছে তার প্রাতিবাদেই 
গড়ে তুলব। বর্তমানে গ্রামের 
মানুষ অসহায় । জঙ্গলের রাজতেও 
একটা রাজা থাকে, একটা সিংহ 
থাকে_সে কিছু নিয়মকানুন করে 
রাখে-যেমন শিয়াল এটা করবে, 
হাতি এটা করবে-এ ওটা করবে 


দু না, কিন্তু এ রাজ তা-ও নেই। 


।দনের পর দিন গ্রামের মানুষের 
ওপর .অতগাচার বেড়েই চলেছে। 
তাই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা 
ছাড়া আর কোন উপায় নেই_-পথ 
নেই। 


পরিবর্তন £ এই আন্দো- 
লনের কোন কার্যস্চি তোর করা 
হয়েছে ১ 

শ্রিয়রঞজন £. না, এখন 
কমান । আমি রাজ্য কাটি তোর 
করার পর ও'দের সঙ্গে আলোচনা 
করে আন্দোলনের পাঁরকল্পনা ঠিক 
করব। তবে গুরুত্ব পাবে গ্রাম 
বাংলা । এ রাজ্জে গ্রামে মানুষের 
ওপর সীমাহীন অত্যাচার চলছে । 

পরিবর্তন ; সম্প্রাত সংবাদে 


পারবর্তন ২০ নভেম্বর ১৯৮৫ / ১৪. 


প্রকাশ যে, আপান মনে করেন 
আপনার দলে বেশ 1কছু সমাজ- 
[বিরোধী ঢুকে গিয়েছে ? 

শ্রিয়রঞ্জন: না, আম সে 
কথা বাঁলান। আম বলোছ, 
চিপ আই (এম)দল সবসময় 
আভযোগ করে কংগ্রেসী সমাজ- 
বিরোধাঁদের কংগ্রেস শায়েস্তয 
করুক! আম তাদেরকে বলোছ 
যে, কংগ্রেসে সমাজবিরোধী নেই ॥ 
সমাজবিরোধী কার্যকলাপ যেগুলো 
হয় আমি সেগুলো লক্ষ্য করে 
দেখোছ যে স টপ আই (এম)-এর 
“প্লান্ট এবং 'ইনাফল্রেশনে'র জনা, 
যেমন চালের মধ্যে যদি কেউ 
লুকিয়ে কাকর মিশিয়ে দিয়ে যায়। 
এগুলোকে আমাদের সাংগঠাঁনক 
পর্যায়ে মোকাবিলা করার দরকার। 
তাই আম বলোছ কংগ্লেস সমাজ- 
বিরোধীদের পার্টতে এনে দল বড় 
করতে চায় না_এবং এ ধরনের 
কোন কাজ আম বরদাস্ত করব না। 

পরিবর্তম£ কোন একজন 
কংগ্রেস (ই ) নেতা হিসাবে নয় 
গণনেতা [হ্সাবে আপানি সমাজ- 
[বিরোধী বলতে , কাদের 'চাহত 
করেন? 

শ্রিয়রগ্রন £ সমাজাবরোধী 
বলতে যে ধারণা, সেই ধারণাটা 
সঙ্গে অর্থনীতি, সমাজনীতি আর 
রাজনীতি জাঁড়ত। এটাকে আন 
কোন একটা বিশেষ রাজনোতিক 
দলের 'ক্যানভাসে' রাখতে চাই না। 
প্রশ্নটা হল, সমাজাবরোধী কার্য- 
কলাপে যাঁদ প্রশাসন উৎসাহ দেয় 
সেটা সমাজের পক্ষে ক্ষাতকারক । 
যেমন বাল, খুব একটা সাধারণ 
উদাহরণ-কোন একটা যুবক যাঁদ 
এই প্রেরণা পায় যে, কাউকে খুন 
করার পর-তারা ক্ষমতায় এলে 
সেই খুনের মামলা তুলে নেওয়া 
যায়_তাহলে খুনের গুবণতাটা 
স্বভাবতই থেকে যায়। যেমন, 
দেখুন সাইঝাঁড়র কেস। আর 
একটা উদাহরণ দিই, যেমন কোন 
মা-বোন যাঁদ এই নাঁজর দেখতে 
পান কোন. হেড়মাস্টারকে হতা। 
করার পর খুনীকে জেল থেকে 


ছাড়িয়ে এনে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে . 


তাহলে কী দাড়াবে ১ এই ঘটনা- 
গুলোই আজকের সমাজে সমাজ- 
বিরোধীদের প্রশ্রয় যোগাচ্ছে। 
পরিবর্তন: কিন্তু আমার 
প্রশ্নটা ছিল আপনি গণনেতা 
হিসাবে সমাজাবরোধী বলতে 
কাদের চিহিত করলৈন? যারা খুন 
করেছে তারাই কেবল সমাজ- 
৯৫ / পাঁরবর্তন ২০ নভেম্বর ১৯৮৫ 


বিরোধী? 
শ্রিয়রঞ্জন £ না না, তা নয়। 
দেখুন এটার ডোঁফনেশন খুব 


ওয়াইড । ম্মাগালং, ব্ল্যাক মার্কেটিং, 
লুটিং, রাঁবধ, আ্যাসাসনেটিং করে 
যারা রোজগার করে-যাদের 
প্রফেশন, তারাই সমাজবিরোধী ৷ 
পরিবর্তন £ সম্প্রাতি পশ্চিম- 
বঙ্গে শিল্পায়ন ও তার সমস॥ 
নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ানগুল যৌথভাবে 
যে আন্দোলন করেছে আপাঁন তার 
বিরোধিতা করলেন কেন ? 
শ্রিয়রঞজন £ না,না, আগ 
নয়। আমার দল কংগ্রেস ও 
আমাদের লেজিসলেটিভ পার্টি 
বিরোধিতা করেছে । আমার নিজ 
কোন মন্তবা নয়, আমার দলের 


বন্তব। আমাদের বস্তব্য হল-- 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে সর্বনাশ, 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে . সধনাশ, 


পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের সর্বনাশের 
জন) মূলত বামফ্রপ্ট সরকারই 
দায়ী। 

পরিবর্তন £ আপান কি আই 
এন টি ইউ সি-র স্ৃতন্ত আন্তত্বের 
কথা স্বীকার করেন? 


প্রিয়রঞ্জীন£ ওয়েল, আম 
যতদূর জান, আই এন টি ইউ দি 
সাংগঠানকভাবে একটা স্বয়ংশাসিত 
সংগঠন -হতে পারে তবে তাদের 
দায়বদ্ধতা কংগ্রেসের দর্শন ও 


দলের কাছে। 

শরিবর্তন : আপানি চাইছেন 
প্রবীণদের নিয়ে এমে সংগঠন 
জোরদার করতে, গাঁদকে আপনার 
সবভারতীয় সভাপাঁত নবীনদেরই 
প্রাধান্য বৌশ দিয়েছেন_ আপনার 
এই সিদ্ধান্ত কি পশ্চিগবঙ্গের 
রাজনৈতিক দুটভামকার কথা 
বিবেচনা করেই ? 


শ্রিয়রঞ্জন £ না, তা নয়। 


আম বলেছি প্রবীণ কংগ্রেসীদের 


আশীর্বাদ আর নবীন কংগ্রেসীদের 
সহযোঁগতা [নিয়েই সংগঠন গড়ে 
তুলব। আম প্রবীণদের দলের 
দাঁয়ছে নিয়ে আসব একথা কখনো 
বালান। 


পরিৰর্ভনঃ পশ্চিমবঙ্গের 
নেতআ হসাবে কি. আপা কেন্দ্রীয় 
সরকারের শিল্পনীতিকে সমর্থন 
করেন, [শেষ করে পশ্চিমবঙ্গের 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে 


শ্রিয়রঞ্জনঃ দেখুন। ভারতে 
রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে অর্থনোতক 
উন্নয়নের জন্য একটা নতুন দৃঁষ্ট- 
ভাঙ্গ গ্রহণ করা হয়েছে। তার 
একটা উদাহরণ ন্যাশনাল টেক্স- 
টাইল পাঁলাস। আর ইগ্ডাস্টয়াল 
পাঁলাস সম্পর্কে ধারণা আর একটু 
স্পষ্ট হয়েছে। আমাদের যেহেতু 
সমাজতাস্তরক অর্থনীতি থেকে 
কোন মৌল পারবর্তন হয়ান তাই 
এ বিষয়ে আমার কোন বিরোধী 
মনোভাব নেই_এখন আমরা 
সবাই চাইছি তিনটে [জানসের 
ওপর নির্ভর করে ভারতকে শিল্পে 
স্বনির্ভর করতে। প্রথমটা হচ্ছে 
আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুপ্তকে 
বাবহার করে আন্তর্জাঁতক বাজারের 
প্রাতযোগিতায় সুবিধা করতে। 
দ্বিতীয়ত, কর্মসংস্থানের জনা যে 
শিল্প উদ্গগগুলো আছে সেসব 
শিল্প উদ্যোগের 'কস্ট - স্ট্রাকচার, 
কম রাখতে, যার ফলে শিল্প 
উদ্যোগগুলো .শসক' হয়ে না 
পড়ে । আর তৃতীয়ত, যে জানস- 
গুলোর উৎপাদনের ক্ষেত্রে এখনও 
আমরা  পরাঁনর্ভরশীল সেগুলোকে 
আমাদের দেশেই তোর করতে 
যেমন, কমাঁপউটার। এই তিনটেই 
নতুন। তাই এখান কিছু বলা 
উচিত হবে না, তবে আম 
আশাবাদী । 


পরিবর্তন £ কিন্তু পশ্চিম- 
বঙ্গের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের 
ভূমিকাকে কীভাবে দেখবেন ? 


শ্রিয়রজীন £ দেখুন, এ ক্ষেত্রে 
মূল দায়ত্ব রাজ্য সরকারের। 
পাশ্চমবঙ্গে শিল্পায়নের জনয 
ক্াাতি বসুর সরকারকে বুঝতে 
হবে, শিল্প জিনিসটা কী এবং 
তা করতে গেলে কীঁ করতে হবে । 
আম মনে কার এই রাজা সর- 
কারের 'বোসিক ইকনামক কর্ন- 
সেপটা'ই নেহ। এই এখানে একজন 
বসে আছেন জয়নাল আবোদিন, 
এক সময় রাজের বুগ্র শিল্প 
ও সরকার উদ্যোগের মন্ত্রীও 
ছিলেন। সেদিন এর থেকেও 
খারাপ অবস্থায় ভি পি এল, 
সঙাকসাঁব ফারমা গ্রতিষ্ঠানগুলোয় 
প্রাফট দেখিয়েছেন । তার থেকে 
বেশি মার্কীসস্ট কামউমেণ্টের 
লোকেরা এসে কী স্বনাশের পথে 
এ সংস্থাগুলোকে ীনয়ে গিয়েছে 
তা তো আপনারাই দেখছেন। 
তাই আমি কখনোই মনে কাঁর না 
এরাজোর সরকারের শিল্প উদ্যোগ 
সম্পর্কে কোন ধারণা আছে । 2). 


সাক্ষাৎকার £ 
শ্যামল বসু 


গত রায় বর্মন 


৯৬/১,সাউথ সিথি রোড 
কলিকতা-৭০০ ০৩০ 
ফোন ২৫২২৪৪৮/৫২৩৩৯২ 
টে 


৮9৩৪ 


সাক্ষাৎকার 


ডা? 

পদত্যাগপত্র গৃহীত হবার ক 
আগের দিন নিজাম প্যালেসে 
প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের এই 
সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয়। 
শ্রণববাবু সে সময় সংগঠনের কাজে 
বাস্ত ছিলেন। একমাত কংগ্রেস- 
কর্মীরা ছাড়া তার কাছে তখন আর 
কোন সঙ্গী ও প্রার্থীরা ছিলেন না। 
সাক্ষাৎকারের সময় সবাই ঘর থেকে 
চলে গেলেন। প্রিয় পাইপটি 
ধাঁরয়ে- প্রণববাবু (মান্তত্থ থেকে 
বিদায় নেবার পর ভার চেহারা 
এখন বেশ খারাপ হয়ে গেছে) 
হার স্বভাবসুলভ বিনয়ী ভাঙ্গতে 
বললেন, বলুন কী বলবেন । 

পরিবর্তন ঃ  আগান আগ 
বাড়িয়ে পদত্যাগপন্ত পেশ করতে 
গেলেন কেন 2 

প্রণববাৰুঃ আম পুরসভায় 
কংগ্রেসকে জেতাবার নোতক দায়িত্ব 
নিয়েছিলাম । জেতাতে পাঁরান, 
তাই পদত্যাগ করলাম । ্ 

পরিবর্তন £ আপাঁন কি মনে 
করেন দল হেরে গেলে সভাপাঁতির 


পদত্যাগ করা উচিত 


প্রণৰবার্‌£ নির্ভর করে 
ইসুুটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তার 
ওপর । কলকাতায় লোকসভা 
নিঝাচনে আমরা জিতোছলাম। 
পুরসভা নিঝাচনে জেতার পাঁরবেশ 
ছিল। তা সত্তেও যে হার হল, 
এর দায় আমি এড়াতে পার না) 

পরিবর্তন £ সুরতবাবু [সিটুর 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে যে সব বিবৃতি 
দিচ্ছেন তাতে একটা বিদ্রান্ত 
হচ্ছে। আপনার কী মত? 

প্রণববার £ হা, বিভ্রান্ত 
হয়েছে। 


818141৯25 ৩ ৮১১০০ 


সুত্রতর কাজকর্ম কংগ্রেমের 


শৃঙ্খলার আওতায় পড়ে ন৷ 
-প্রণৰ মুখোপাধ্যায় 


পল্লিবর্তন £ আপনারা কল- 
কারখানা বন্ধের বিরোধিতা 
করেছেন, আবার বনধের প্রতিরোধ 
-করতে যানান। সুরতবাবু তো 
প্রকাশোই বিবৃতি - দিলেন বনধ 
; বিরোধিতা করব না। 

প্রণববার্‌ £ শিল্পক্ষেত্রে আজ 
যা ঘটছে তার জনা দায়ী বামফ্রণ্ট 
সরকারের নীতি । গুরা বনধ করে 
সমস্ত দায়িত্ব কেন্দ্রের ওপর ঢাপাতে 
চাইছেন। আমরা এজন্যই বিরো- 
ধিতা করোছ। বনধ ভাঙার কোন 
প্রশ্থই ওঠে না। আজ যাঁদ জোর 
করে বনধ ভাঙতে যেতাম, তাহলে 
রস্রপাত হত। 
বিরোধিতা করেছি । 

পরিবর্তন : 
ঝাপারটা ? 

প্রপবৰার্‌ £ সুরত বি পি 
এন টি ইউ সি-র সভাপাঁত হিসাবে 
বনধ সমর্থন করেছেন। তান 
যাঁদ 'ভাসাপ্রন ভঙ্গ করে থাকেন, 
তাহলে সেটা আই এন টি ইউ সি 
বুঝবে । বি'পি সি সি-র এশ্তয়ারে 
এটা পড়ে না। 

পর্লিবর্তন £ কিন্তু আই এন 
টি ইউ সি তো কংগ্নেসী সংগঠন । 

গুণৰবার £ কিন্তু, সেটা 
শ্রমিক সংগঠন সৌঁদক' থেকে 
তাদের গঠনতস্ও আলাদা । 
একজন কংগ্রেসী আই এন টি ইউ 
1স নেতা হতে পারেন এবং [তান 
আলাদাভাবে আই এন টি ইউ সি-র 
কর্মস্চ অনুসারে কাজ করতে 
পারেন। অতীতেও এমন নাঁজর 
আছে। 

পরিবর্তন: কিন্তু কেন্্রযে 
পাশ্চমবঙ্গকে বঞ্চনা করছে একথাটা 
তো ঠিক। 

গুণৰবারু £ কে বললে ঠিক? 
না. জেনেশুনে বলা খুব সোজা। 
১৯৮০-৮৪ সালে সারা দেশের 
পাবালক সেক্টর [শিল্পের উন্নাতর 
জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বেড়েছিল 
১০৪ শডাংশ। পাঁশ্চমবঙ্গে বেড়েছে 
১২১ শতাংশ । ১৯৭4-৭৯ সালে 
পাবালক সেক্টরে এই রাজে) লাগ্ 
হয় ৬৪ কোটি টাকা।. কংগ্নেস 


আর সুব্রতর 


তাই নীতিগতভাবে 


লোকণ্ভোলান ব্যাপার ॥ 


এসে লাগ্ন করেছে ২১৩৫ কোটি 
টাকা। আপনি বলছেন, কেন্দ্র 
পাশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চনা করছে 2 

পরিবর্তন £. কিন্তু পেখ্টরে- 
কোমক্াল : প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গকে 
মঞ্জুর না করে মহারাষ্ট্রকে করা হল 
কেন? 

প্রণৰবারু £ কারণ মহারাষ্ট্রে 


এটা করা বোশ লাভজনক । 
কেন্দ্রকে তো অগ্রীধকারের ভান্ততে 
সব ঠিক করতে হয়। 

পরিবর্তন ; জেযাতিবাবু 


“গোয়েজ্কাকে দিয়ে - প্রজেক্ট তো 


চালু করে দিলেন। এটা* কেন্দ্র 
কোন শিস্পপাঁতকে দিয়ে করতে 
পারত। -ঝুঁলয়ে রাখার দরকারটা 
কী ছিল? 

প্রশববা্বঃ আমরা তো 
বরাবর বলে আসছি হলাদয়া 
পেষ্রোকোমকালে কেন্দ্র অংশ 
গ্রহণ করতে পারধৈ না। ওটা 
জয়েন্ট সেক্টরে করুন। সোঁদন ওরা 
ভেবোছলেন এতে সমাজতান্তরক 
ধ্যানধারণার ক্ষত হবে। কেন্দ্রের 
কী দোষ; আগরা তো জয়েপ্ট 
সেক্টরকে নীতি হিসাবে গ্রহণ 
করোছলাম । ত্ঁরাই তো ইচ্ছে 
করে দের করলেন। মহারাষ্ট্র 
গুজরাত সবাই জয়েণ্ট সেক্টরে 
শিল্প করেছে। ধরা করেননি। 
আর বেসরকারি উদ্যোগ হলেও 
টাকার বড় অংশটা তো অহবে 
অর্থলাগ্র প্রাত্ঠান থেকে। তার 
মালকও কেন্দ্র। তাহলে ' 
কেন্দ্রের সমর্থন বা সাহায্য ছাড়াই 
কি হলাদয়া পে্ট্োেকেমিকযাল হতে 
পারে? 

পরিবর্তন £ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 
বামফ্রণ্ট বিরাট মীছল বার করে- 
ছিলেন। স্ট লেক থেকে হলাদয়া 
পদধাত্ার কথা বলছি। আপনার 
মন্তব্যকীঃ 
নির্বাচনের 


প্রণৰবার £ 
প্র্থুতি। একটা গামিক দিয়ে 
এ 


সাক্ষাৎকার £ | 
ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় 
পারবর্ভন ২০ নভেম্বর ১৯৮৫ / ১৬ 


আনে আনে 
ির্দিন- এ 
তরতাজা কুত্রা তন্তদ! 


লারল--এবার এক সতেজতা মাখা, রেশ টেনে রাখা 
অনন্য সুরাভতে _- মধুর সুরভি, যেন চনমনে তরতাজা করা৷ 
মধুর তরঙ্গ __ অঙ্গে অঙ্গে ছুঁইয়ে দেয় সেই অনন্য মধুর আবেশ, 
যার নামটি হ'ল 'লারল-এর সতেজতা ! 


লিরিল- লেবুর মত চনমনে তরতাজা করা সাবান। 
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গু 
ভন্নতাডা হার সাঘান 


তরতাজা বু এক নতুন আনুভব! 


হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন 


প্রচ্ছদ কাহিনী 


(এমা 
(কি ভাঙনের মুখে?) 


আর কিছুদিন পরেই সিপি আই (এম) দলের দ্বাদশ |: 
সম্মেলন বসতে চলেছে । সর্বভারতীয় স্তরে নানা 
৷ আদশগত প্রশ্ন নিয়ে এই দলের মধ্যে ইতিমধ্যেই ঝোড়ো 
হাওয়া উঠেছে । কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সে ঝড় আছড়ে 
পড়েছে সবচেয়ে আগে পশ্চিমবজেই। এ রাজ্যে 
, বীরভূমের বিদায়ী বিধায়ক বনমালী দাসকে নিয়ে তর্ক- 
| বিতর্ক তো এখন প্রকাশ্যই। বনমালী দাস একটি নিদর্শন 

রা এমন দল ছাড়ার ঘটনা আরও ঘটছে, ঘটছে 
দুর্নাতির দায়ে' নানা ক্যাডারকে বসিয়ে দেবার ঘটনাও । 
সত্যিই কি দুনীতির দায়ে পড়ছেন কোন কোন সদস্য £ 
তা হলে এতদিন দুনীতির কথা ওঠেনি কেন£ এই 
সময়ানুগ পারস্পরিক দোষারোপ কি সি পি আই 
এেম)-এর কোন খাড়াখাড়ি অথবা অপ্রকাশ্য ভাঙন 
ডেকে আনছে £ দ্বাদশ সন্মেলনের আগে বা অব্যবহিত 
পরে সেটা পরিক্ষার হবে কি? এসব প্রশ্ন নিয়েই 
পরিবর্তন-এর এই প্রতিবেদন । 
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হয়ান। এবার রাজা কাঁমাটতে 
ঝড় নয়, ভাঙনের সম্ভাবনা পাঁরক্কার 
হয়ে যাবে । 
বিরোধটা মূলত রাজনোতিক 
আদর্শ, নীতি-নোতকতা নিয়ে নয়, 
পার্টির মধ্যে দুর্নীতি-দলঝাঁজ আর 
সক্কীর্তা নিয়ে। বনমালী দাস 
বাল হয়েছেন। কিন্তু সব জেলাতেই 
বনমালী দাস আছেন। ভারাও 
তর হয়েছেন সম্মুখ সমরের জন্য। 
পার্টির রাজা সম্মেলনের আগে 
. একপ্রন্থ দলত্যাগ, বাহক্কার, সদসা- 
পদের-প্রাত অনীহা, হতাশা--সব 
.. কিছু ঘরে গিয়েছে.। রাজ্য সৃস্মেদেনে 


আর কাঁদন.পরে [সি পি আই 
(এম)-এর রাজ্য সম্মেলন । তারপরই 
স্বাদশ পার্টি কংগ্েস। বোধহয় 
এবারের মত পারশ্থিতি আর কোন 
রাজা সম্মেলনের আগে হয়ান। 

প্রাতাট জেলায় পাতে গোষ্ঠী 
হুড়াই জমে উঠেছে। কোন কোন 
ঞ্রেলায় তিন-চারাট করে গোষ্ঠী। 
লোকাল কামটি এবং জোনাল 
কাঁমাটগুলোর সম্মেলনেই হাওয়া 
এলোমেলো হয়েছে। জেলা 
নেতৃত্বের দিকে পাল্লা ভারি হয়নি। 
জেলা কমিটিগুলোর সম্মেলনে 
জোড়াতল দিয়েও শেষ রক্ষা 


1কংবা তারপর যা ঘটতে যাচ্ছে তা 
নিছক ভাঙন। গোষ্ঠী লড়াই-এর 
পারণাত কা দড়ায় সেটাই দেখার । 

[স পি আই-ঁস পি আই (এম)- 
এর মধ্যে গোষ্ঠী ছন্দ, বিজ্ষু্ধ গোষ্ঠী 
জন্ম থেকেই চলে আসছে। ক্ষমতায় 
আসার পর অর্থাং ১৯৬৭ থেকে 
এ লড়াই জমে উঠেছে। আনেক 
বদ্ধিগীবী, আভজ্ঞ ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতা, প্রবীণ নেতা পার্ট ছেড়েছেন। 
অনেককে পার্ট থেকে বাহঙ্কার করা 
হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আভযোগ 
মূলত দুটি_দুনীতি এবং পার্ট 
[বিরোধী কার্যকলাপ । 

সি পি আই (এম )-এর প্রবীণ 
নেতা ছুয়ং বিটি রণাঁদভে পাটি 
থেকে বৌরয়ে গিয়ে পালটা ট্রেড 
ইউনিয়ন_রেড ট্রেড ইউানয়ন' 
গঠন করেছিলেন । পরে তা ভেঙে 
দিয়ে পুরনো পার্টতে ফিরে 
আসেন। আজকে সি পি আই 
॥এম) নেতা সরোজ ঘুখার্জ 
বলছেন, এক দল থেকে বাহস্কৃত 
সদস্যকে অন্য দলে নেওয়া যাবে 
না। ১৯৭১ সালে সিপিআই 
সহ অন্য দলের এম এল এ ভাঙিয়ে 
1স পি আই (এম) নেতারা সরকার 
গঠনে সচেষ্ট হয়োছলেন। * 

দুর্নীত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। 
সি পি আই (এম) নেতারা প্রায়ই 
বলেন, দুর্নীতগ্রস্ত লোকের আমাদের 
পার্টতে স্থান নেই। এর জন্য 
সাক্ষযপ্রমাণের অভাব নেই। 
কিন্তু তদন্ত করবেকে? তাহলে 
ঠগ বাছতে গা উজাড় হয়ে যাবে। 

১৯৬৪ সালে সি'পি আই;ডেঙে 
যখন সি পি আই (এম )-এর জন্ম 
হয় তখন পি আই (এম) 
নেতারা বর্ষীয়ান নেতা এস এ 
ডাঙ্গের বিরুদ্ধেও দুনীতির আভযোগ 
তুলেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে 
আপসেও রাজ হয়েছিলেন । 
আপসের শর ছিল, এস এ ডাঙ্গেকে 
চেয়ারম্যান পদে বহাল রাখতে 
সিপি আই (এম) রাজ ছিলেন, 
যাঁদ ই এম এস নামবুদাীরপাদকে 
সাধারণ সম্পাদক পদে মেনে নিয়ে 
পুরনো সম্পাদকমণ্ডলীকে বহাল 
রখা হয়। দি পি আই নেতার। 
রাজ হনান। রাজি হলে পারাশ্থাত 
অন্যরকম হত। 

নেতারা যতই চিৎকার করুন না 
কেন, এটা বাস্তব সত্য যে, আজকের 
কজলীতি দুর্নীতমুন্ত নয়। আঁধ- 
ক্ংশ রাজনৈতিক' দলই দুর্নীতিগ্রস্ত । 
শুমতাসীন দলে দুর্নীত বৌশ, অন্য 
ললে কম। আর এই দুর্নীত 


৯১/ পাঁরবর্ন ২? নভেম্বর ১৯৮৫ 


থেকেই পার্টর মধ্যে গোষ্ঠী 
রাজনীতি, সমাজাবিরোধাঁদের প্রশ্রয় 
দেওয়ার প্রবণতা বাড়ে | নেতৃত্ব দখল 
করার প্রবণতা মাথাচাড়া দেয়। 
সৎ, নিষ্ঠাবান নেতা এবং কমাঁদের 
ডেতর হতাশার সৃষ্ট হয়। 

সপি আই (এম )-এ বিক্ষুক 
গ্বোষ্ঠী আজকে নয়, গোড়া থেকেই 
আছে। আজকে প্রাতাট জেলায় 
একটা নয়, একাধিক বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী 
চলছে । কোন জেলায় কম, কোন 
জেলায় বোশ। নদীয়া, ২৪ পরগণা, 
মালদহ, মুর্শদাবাদ, কলকাতা, 
হাওড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর 
এবং বাকুড়া জেলায় বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী 
আগের চেয়ে অনেক বোশ সোচ্চার । 

নদীয়া জেলার রানাঘাট এবং 
নবদ্বীপ জেলা নেতৃত্বকে মানে না। 
আট বছর ধরে চেষ্টা করে রাজ্য 
কাঁমাটর নেতারাও বিঙ্ষুন্ধ গোষ্ঠীকে 
ঠাণ্ডা করতে পারেনান। 

রাণাঘাটের এম এল এ গৌর 
কুতুর সঙ্গে জেলা স্কুল বোর্ডের 
সভাগাঁত আঁজত সান্যালের সম্পরক 
সাপ আর নেউলের মত। দলের 
বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর ভয়ে পিপি আই 
(এম) চাকদা কেন্দ্রে ১৯৭৭ সালে 
কোন প্রার্থী দিতে পারোন, ওই 
আসনাটতে মনোনয়ন দিতে হয়ে- 
ছিল আর এস পি সমর্থক বিনয় 
বিশ্বাসকে । 

মুর্শিদাবাদে মধু বাগ, মন্ত্রী 
আবদুল বার, তিমির ঘোষ, অনুণ 
ভট্টাচাধ বলতে গেলে সব নেতারই 
একটা করে গ্রুপ । মালদহে গোষ্ঠী 
হন্দের জন্য জেলা কাঁমাঁট ভেঙে 
দিতে হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে 
প্রবীণ নেতা মাঁণক ঝাকে জেলা 
পাঁরষদ [নর্বাচনে হারানর নেতৃত্ব 
দিয়োছলেন জীবন মৈন্ত।. গোটা 
উত্তরবঙ্গেই পার্টতে গোষ্ঠী-লড়াই 
তুঙ্গে। 

২৪ পরগণা জেলা কাঁমাটকে 
একসময় প্রয়াত, প্রমোদ দাশগুপ্ত 
ভেঙে দিতে চেয়োছলেন। হাওড়ায় 
তিনাট গ্রুপে ত্রিমুখী লড়াই চলছে। 
হৃগালতে বিজয় মোদকের বিরুদ্ধে 
রাজা নেতৃত্ব গোষ্ঠী চক্ুকে মদত 
'দিচ্ছেন। তবে এখনও তেমন মাথা- 
চাড়া দিতে পারছে না। 

বর্ধমানে বিনয় চৌধুরী, রাম- 
নারায়ণ গোস্বামী এবং বিনয় 
কোঙার-তিনজন তিনটি গোষ্ঠীর 
নেতা। 

বাকুড়ার প্রবীণ নেতা আশ্বনী 
রাজ, মোদনীপুরে সুকুমার সেনগুপ্ত 
এবং পুরুলিয়ায় নকুল মাহাত 


বিতার্কত বিধায়ক বনমালী দাস 


কোগঠাসা। এই তিন জেলায় 
অধ্যাপক আর মাধ্যামক শিক্ষকরা 
ছাড় ঘোরাচ্ছেন। বীকুড়ায়প্রান্তন 
মন্ত্রী পার্থ দে, মনোরঞ্জন মণল আর 
আশস মুখার্জর গুদ্ধত্পূর্ণ আচরণ 
পার্উতে ভাঙন ডেকে এনেছে। 
তার সঙ্গে আছে ঢালাও দুর্নীতির 
আভযোগ । 

মোদিনীপুরে অধ্যাপক দীপক 
সরকার এবং [িবরাম বসুর মধ্যে 
লড়াই চলছে জোর। 

1স পি আই (এম)-এর গোষ্ঠী 
লড়াই-এর অনেক তথ্য আছে। 
ধারাবাহিকভাবে লেখার মত 
কাহনী। কিন্তু পার্টর রাজ্যস্তরের 
নেতারাও এক একটি গোষ্ঠীকে 
মদত দিয়ে পার্টর ভিতরে নিজেদের 
মসনদ পাকা করার চেষ্টা করছেন। 
একবারও বুঝতে পারছেন না 
ক্ষমতায় যতাঁদন আছেন ততাঁদন 


্ৰ 
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এই পাঁশ্চমবঙ্গকে তারা ভিয়েতনাম 
মনে করতে পারেন, কিন্তু যৌদন 
ক্ষমতা চলে যাবে সদন ইন্দো- 
নোশয়া হওয়াটা কি একেবারেই 


অসপ্তব? 

বাঁরভূম জেলার নুনুর কেন্দ্রের 
এম এল এ বনমালী দাস কি 
সাঁতাই রাজনৌতক আদর্শের 
দংশনে দলতগ করেছেন ; নাক 
সি পি আই (এম) দুর্নীতির 
প্রমাণ হাতে পেয়ে তাকে বিতাড়ত 
করল? বীরভূম [বিশেষ করে 
বোলপুর, কীর্ণাহার, লাভপুর এবং 
নানুরে আর একট কাহিনী ছাঁড়য়ে 
পড়েছে। সে কাহনী হল জেলার 
মন্ত্রী সুনীল মজুমদারের ফড়যন্ত্রে 
শিকার হয়েছেন ছাপোষা প্রাথামক 
শিক্ষক বনমালী দাস। আদেযাপান্ত 


, তদন্ত হলে সব ফাস হয়ে যাবে। 


কান টানতে অনেকগুলো মাথা এসে 


যাবে। জেলা নেতৃত্ব কোঁফয়ং 
চেয়ে বনমালীবাবুকে গত চিঠি বা 
নোটিস দিয়েছেন, তর একাটিতেও 
দুর্নীতর কোন কথা নেই। 

বনমালী দাস একা নন, 
বীরভূমে অন্তত তিনশো [সপি 
আই (এম) নেতা ও কমা দল 
ছেড়ে সি পি আই-তে যোগ. 
দিয়েছেন। সিপি আই (এম) 
নেতারা মোটেই আপাতত করেনানি, 
“দেখে নেব' কিংবা “শেষ হয়ে যাবে 
অথবা 'দুর্নীতগ্ন্ত' বলে চিংকার- 
ঠেঁচামোচ করেনান। তাহলে 
বনমালী দাসকে !নয়ে আলিমুদ্দন 
স্টিট-বউবাজারে এত কবির লড়াই 
চলছে কেন? বনমালী দাস 
সি পি আই-তে যোগ দিলে সপ 
আই (এম) নেতা নরোজ 
মুখার্জরই বা আপাতত কেন? 

বোলপুরের খুব পুরনো 
সাপ্তাহক তার/প্রসন্ন সিংহরায় 
সম্পাদত 'গল্লীগ্রী' সব ফাস করে 
দিয়েছে। * 

বনমালীবাবু ১৯৫৩ সালে 
আঁবভন্ত ?স পি আই-এর সদস। 
হয়োছলেন। বাব্রিশ বছর পার্টি 
করার পর এখন তাকে দুর্নীতির 
দায়ে পার্ট থেকে বিতাঁড়ত স্করা 
হয়েছে। বনমালীবাবু ১৬ অক্টোবর 
হ্যাগাবল ছেড়েছেন। তাতে 
তান লখেছেন £ 

'যখন গত ৯৯৬৪. সালে 
আঁবিভন্ত কমিউনিস্ট পার্ট থেকে 
ভেঙে এসে সিপি আই (এম) 
গড়ে তোলায় আত্মানয়োগ করে- 
ছিলাম, তখন ভেবোছলাম যে 
সি পি আই সংশোধনবাদাঁ, সুতরাং 
শ্রমিক শ্রেণীর সাচ্চা পার্ট গড়ে 
তোলা প্রয়োজন। তাই ?স পি 
।আই (এম)-কে শ্রামক শ্রেণীর 
পার্ট হিসাবে নানুর থানায় গড়ে 
তুলতে চেষ্টা কার। কিন্তু ২০ 
বছরের আঁভজ্ঞতায় দেখাঁছ, যে 
চিন্তা ও আদর্শ নিয়ে সপি আই 
(এম )গড়ে তোলা হয়োছল তা 
সম্পূর্ণ ভুল। [সাপ আই (এম) 
পোঁট বুর্জোয়া পার্ট, সাম্যবাদের 
আদর্শ থেকে বচুত। 

“তাই ৩২ বছর আগে সামা- 
বাদের যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে 
কাঁমউনিস্ট পার্টতে এসোছিলাম, 
আজ আবার সেই আদর্শকে 
বাস্তবায়িত করতে এবং শ্রামক 
গ্রেণীর আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে পুনয়ায় ভারতের কাঁমউনিস্ট 
পার্টিতে ফিরে আসার সংকল্প 
নাচ্ছ। সি পি আই (এম) 


কমাঁদের অহ্বান করাছ-চিস্তা 
করতে বাল. যে 
বাগাড়সথরপূর্ণ সি আই (এম )- 
এ থেকে শ্রামক শ্রেণীকে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই আম 
পি আই (এম) পারতগ 
করছি এবং সামাবাদী আদর্শের 
মূল পার্ট ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টিতে যোগদানের সঞ্ঘপ্প 
ঘোষণা করাছ। 

“এই পার্টি আন্তর্জাতকতাবাদ ও 


পোঁট বুর্জোয়া ' 


শ্রামক শ্রেণীর আদর্শ সমাজতন্ত- .. 


বাদের উপর দীড়য়ে দাঁ্ঘ ৬০ বছর 
ধরে লড়াই করছে। 

গস পি আই । এম)-এর 
সকল সদসাকে বিষয়টি ভেবে 
দেখার জন্য অনুরোধ করছি এবং 
সি? আই (এম) ছেড়ে 'দয়ে 
সিপি আই-তে যোগদানের জনা 
আহ্বান জানাচ্ছি। 

বনমালীবাবু ৯৬ অক্টোবর এই, 
বধাত দেবার পর নতুন করে আর 
কোন কথা বলতে রাঁজ নন। 

সি পি আই (এম)এর 
জেলা কামটির নেতা অধ্যাপক 
প্রশান্ত মুখার্জির সঙ্গে দেখা হল। 
প্রথমে তীন বলোছলেন, যা বলার 
সব জেলা কামটির সম্পাদক অপুণ 
চৌধুরী বলবেন। পরে অবশ্য 
প্যার্টর অভিযোগ সম্পকে 
বললেন, বনমালীবাবু যে “ দুনীতি- 
গ্ন্ত তার অনেক প্রমাণ আমাদের 
হাতে আছে। বনমালীবাবু একজন 
প্রাথামক . শিক্ষক। অত বড় 
সংসারটা চালান কী করে? তিন 
ছেলের কেউ চাকার করে না। 
দুই মেয়ে। নানুর থানার পার্টি 
দেখাশোনার দাঁয়ত্ব ছিল বনমালী 


দাসের উপ্র | গ্রাম পঞ্মায়েতের 
প্রধান ছিলেন বনমালীবাবুর ছেলে 
অরুণ দ/স। দুর্নীত হয়েছে 


পঞ্চায়েতের টাকা নিয়ে। 
প্রশান্তবাবুর অভিযোগ হল £ 
“পঞ্চায়েত প্রধান থাকার সময়ে 
তহাবল তছনছ করা হয়েছে; 
স্টেট ব্যাঞ্কের পরোটা শাখায় 
অরুণবাবুর নামে জমা পড়েছে 
২,০০৭:৫৯ টাকা । পঞ্চায়েতের 
অডিটে ধরা পড়েছে পঞ্চায়েত 
তহাঁবল থেকে বনমালীবাবুকে পাঁচ 
হাজার ট।কার মত এবং অরুণবাবুকে 
৩১ হাজার টাকার মত আগা» 
দেওয়া হয়েছে। এ সবই ধর। 
পড়েছে গত আগস্ট মাসে। 
অবুণবাবু প্রধান ছিলেন ৯৯৮৩ 
সালেরমে মাস পর্যস্ত। এরপর 
[স পি আই (এম) প্রধান 


বনমালী পুত অরুণ দাস 


করেছে :নতুন একজনকে । তবে 
বনমালীবাবুর বনুদ্ধে দুর্নীত ছাড়া 
আরও . দুটি আভযোগ : আছে। 
এক, উপদলীয় চত্রান্ত। দুই, অনয 
পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা । 
এই তিনটি অভিযোগ সম্পর্কেই 
বনমালীবাবুর কাছে কৈফিয়ং 
চাওয়া হয়। বনমালীবাবু কোন 
কৈফিয়ং না দিয়ে ৯৬ অস্টোবর 
পদত্যাগ পনর পাঠান, আমরা সেই 
পদত্যাগপত্র পাই ২৪ অক্টোবর । 
তার আগে বনমালীবাবুকে পার্টি 
থেকে বাহিদ্কার করা হয়েছে।' 

এর অনেক আগে ২৭ 
সেপ্টেম্বর 'পল্ীগ্রী-তে থবর বের 
হয়, 'নানুরের এম এল এ কি 
সাসপেও হচ্ছেন ৮. আঁভযোগ 
ছিল, 'পূর্বপাটতে অবাস্থিত 
্্ীনারায়ণ রাইস মলের মালিকের 
কাছে জাম এবং দু লক্ষ টাকা 
নিয়ে একটি পেল পাম্প খোলার 
জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিলেন।' এরপর 
৪ অস্টেবর খবর বের হল, 'জেলার 
সিপি আই নেতা দুর্গা ব্যানার্ি 
বনমালীবাবুর ঝাঁড়তে গিয়ে বৈঠক 
করেছেন। ওদিকে মন্ত্রী সুনীল 
মজুমদার বনমালী দাসকে সাসপেও্ড 
করার জন্য অণটঘাট বেঁধে তোর 
হচ্ছেন। এখন দেখার, কে আগে 
কী করতে পারেন।” 

বনমালীবাবুর সম্পর্কে সি পি 
আই (এম) নেতারা যাই বলুন. 
জেলায় গোষ্ঠ৷ লড়াই চলছে অনেক 
দিন থেকে। দুর্নীতির কোপে 
পড়েছেন পার্টর অনেক নেতা এবং 
কর্মী। লড়াইটা জমেছে প্রবীণ 
নেতা এবং বিক্ষুন্ধদের সঙ্গে, 
স্বাধীনতা সংগ্রামী ডাঃ শরদীশ 
রায় এম. পি-র মৃতুার পর। 
শরদীশবাবুর মৃত্যু জেলা পার্টির 
ছন্ৰ যেমন বাড়িয়েছে, তেমান রাজ) 
কাঁমাটর মাতব্বার করার সুযোগ 
করে দিয়েছে। 

শরদীশবাবুর শূন্য আসনে সি 
[পি আই (এম) মনোয়ন দিয়েছেন 
কলক।তার ব্যারিস্টার, গত লোক- 
সভা নিধচনে পরাজত সোমনাথ 
চাটার্জকে। [সাপ আই (এম )- 


এর অনেক নেতা_অরুণ চৌধুরী, 
বর মুখার্ডি, প্রশান্ত মুখার্জীর এম 
পি হওয়ার বাসনা ছিল। কিন্তু 
গোষ্ঠী ছন্দ সবার আশায় ছাই 
দিয়েছে। 

কথা উঠোছল বর্ধমান জেলার 
জঙ্গী নেতা বিধায়ক [নাঁখলানন্দ 
সরকে দাড় করান হবে। সেটা 
সম্ভব হয়ান। তাহলে বীরভূম 
জেলার ক্ষমতাসীন নেতারা রাজ্য 
কাঁমাটর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন। 

যাই হোক, বনমালী দাস এবং 
তার পুত অবুণ দাসকে জব্দ করার 
জনা অনেকাঁদন-_সেই ১৯৮০ সাল 
থেকে চেষ্টা চলছে। এর মধ্যে 
পাটনীল গ্রামে গণধর্ষণ, লুঠতরাজ, 
আগুন লাগানর অনেক বর্বরোচিত 
ঘটনা ঘটে গিয়েছে। বনমালী 
দাসকে জেলা নেতৃত্ব ১৯৮২ সালে 
বিধানসভায় মনোনয়ন দিতে 
ঢাননি। সেজন্য নামুরে পার্টির 
কর্মী এবং সমর্থকরা প্রচণ্ড বিক্ষোভ 
দেখান | শেষ পর্যন্ত রাজা কামিটির 
সম্পাদক প্রয়াত প্রমোদ দাশগুপ্তর 
নির্দেশে জেলা নেতৃত্ব বনমালীবাবুকে 
মনোনয়ন দিতে বাধ্য হন। এরপর 
জেলা নেতৃত্ব বনমালীবাবুকে জব্দ 
করার জন।৷ দুর্নীতি, পার্ট বিরোধী 
কাজ ইতা!দি নানা রকম আভযোগ 
তুলেছেন। বনমালীবাবুকে ডেকে 
নিয়ে যথেষ্ট অপমান করা হয়েছে! 
বনমালীবাবুর সমর্থকদেরই একজন 
কথায় কথায় আঁভযোগ করেছেন, 
মন্ত্রী সুনীল মজুমদার ধমক দিয়ে 
বলেছেন, €বনমালীবাবুকে চেয়ারে 
বসতে দেবেন না। 
থাকুন। আপনার বিরুদ্ধে অনেক 
দুর্নীতির আভযোগ আছে । কিন্তু 
কী আঁভযোগ তা জানা গেল না। 
নানুরে বনমালীবাবুর বিরুদ্ধে 
কাঁমশন বসল। কোন আভ- 
যোগের প্রমাণ পাওয়া গেল না। 

এবার বনমালীবাবুরা উঠে পড়ে 
লাগলেন। জেলা কাঁমটির সম্পাদক 
অরুণ চৌধুরী থেকে এম পি গদাধর 
সাহা, প্রশান্ত মুখার্জ, সুনীল মজম- 
দার, জ্যোংল্লা মজুমদার প্রসুখ নেতা 
এবং ঠাদের পুত, কনা।, স্তাঁ ও 


এ. 
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নিকট আত্মীয়দের বিরুদ্ধে সন 
তারিখ সব কিছু উল্লেখ করে -ভা'র 
ভর আঁভযোগ করলেন রাজ্য 
কাঁমটির কাছে। কয়েকজন প্রবীণ 
নেতার কাছে দরবার করলেন যাতে 
অন্তত প্রাথীমক তদন্ত হয়। কিন্তু 
কাকস্য পাঁরবেদনা ! 

শেষ পর্যন্ত নানুর থানার. প্রায় 
পঞ্চাশজন পাঠ সদসা একে একে 
দল ছাড়লেন। বনমালীবাবুর ভান- 


- হাত মঙ্গল মেটেও জেযাতযা মজুম- 


দাড়িয়ে , 


দারের বিরুদ্ধে দুর্নীত-দলব্াজ, 
উদ্ধত আচরণের অনেক অভিযোগ 


করেছেন। 
বোলপুরে সি পি আই (এম) 


আঁফসে এবং বাইরে অনেক আঁভ- 
যোগ শুনেছি_বনমালীবাবু তিন 
তলা বাড়ি করেছেন, ধানকল, 
িমনিকল, পেট্রল পাপ্প করে- 
ছেন। জুবুটিয়া গ্রামে বনমালী- 
বাবুর বাড়ি। দুটো বাশের নাকো 
পোরয়ে মাঠ কোঠা বাঁড়। বীর- 
ভূমের লালমাটি, মোটা দেওয়াল, 
বনমালীবাবু এখনও  প্রা্থামক 
শিক্ষক, পুরবধূও শিক্ষিকা, বিথে 
সাত-আট চাষের জাম আছে। 
উঠোনে গম শুকোচ্ছিলেন বনমালী- 
বাবুর স্্ী । এম এল এ হওয়ার 
পর বাড়তে ইলেকাদ্রকের আলো, 
স্যানটার লাট্রন আর একটা 
টিউবওয়েল হয়েছে। দেমাকের 
তেমন কিছু চোখে পড়োন। চাল 
চলনে গ্রামের মধ্যবিস্ত পাঁরবারের 
চেয়ে বোশ কিছু মনে হয়ান। 

[সাপ আই (এন) নেতা 
প্রশান্তবাবুকে প্রশ্ন করোছলাম, 
বনমালীবাবু এবং তার পুত্র অরুণ 
দাস ছ ॥ আর কোন এম এল এ 
₹ নেতা িংবা কর্মীর বিরুদ্ধে 
দুর্মীতর আঁভযোগ পানান ? তান 


সোজা উত্তর দিলেন, না। 
গত ৩ নভেম্বর ময়ুরেশ্বরে সি 


1প আই-এর.কর্মী সম্মেলনে সি পি 
আই নেত্রী গাঁতা মুখার্জ এম পি, 
সি পি আই (এম) নেতাদের 
কঠোর সমাল্রেচনা করেছেন। 
তান বলেছেন, কোন পার্টর সদস! 
অন্য কোন দলে যাবেন সেটা তার 
মৌ?লক আঁধকার। সাপ আই 
(এম) ছি সকলের মৌলিক 
আঁধকার শেকল দিয়ে বেঁধে 
রেখেছে !£? িপি আই (এম , 
তেসি পি আই-এর বহু কম্মীকে 
আশ্রয় দিয়েছে। আমরা তো 
হৈচৈকারান। [0 

___ বিশেষ প্রতানাধ_ 


ফটোঃ লেখক 


পরিবর্তন ২০ নভেম্বর ১৯৮৫ / ২০ 


সেঢা ১৯৩১ সাল। ৪১ নং 
জাকৌরয়া [স্ট্রটে [তনতলার 
একটা ছোট্র ঘর । আসলে ওখানে 
থাকতেন দু'জন মোডকযাল ছাত্র 
ন্র মহম্মদ আর অতুল চন্দ। 
তাদের একখানা ঘরে আশ্রয় 
নয়োছিলেন সেকালের বিশিষ্ট 
বিপ্রবী আবদুল হালিম । ওই 
ঘরটাই তখন ভারতের কামউনিস্ট 
পর দপ্তর এবং নেতা ও করণঁদের 
স। একটা মাদুর, ছোট 
টা শতরাজ, তোশক, বালিশ 
চাদর। কাঁমউীনস্ট পাট 
র দুই দক্ষ কাঁরগর আবদুল 
টম আর মুজফফর আহমদ । 
হুছনেই সাধাসিধে মানুষ । তবে 
হালিম সাহেবের পোশাক ছিল 
সাদামাটা । মুজফফর আহমদ 
সব সময় কোট প্যাণ্ট পর্তিন। 
তার সঙ্গে লাল রং-এর টাই। 
পার্ট কর্মারা লাল টাই দেখে 


ভাবতেন, এটাই বোধহয় বড় 
কামউীনস্ট নেতার পোশাক । 
মু্কফর আহামদ সাহেবের 


মাটিতে বসতে অসুবিধা হবে বলে 
নূর মহম্মদ এবং অতুল চন্দ এক- 
খানা চেয়ার এনে দিয়েছিলেন । 
তখন অবিভন্ত ঝাংলায় কাঁমউ- 
নিস্ট পার সভ্য বা কমী জনা 
চল্লিশ। চাল নেই, চুলো নেই, 
আছে শুধু দবপ্ন। বিপ্লবের স্বপ্ন। 
বিখ্যাত পাঁরঝারের সব ছেলে 
লেখাপড়ায় প্রথম সারর। কেউ 
অনুশীলন পার্টি, কেউ যুগান্তর, 
কেউ শ্রীসংঘ, অভয় আশ্রমে 
রাজনীতর পাঠ নিয়েছেন। 
সকলেই দুঝার করে জেলের ভাত 
খেয়ে এসেছেন। সংসার জীবনে 
সোজ। পথে চললে এদের জীবনে 
অথের দিক, সামাজিক দিক থেকে 
শ্রাতষ্ঠার পথ প্রশস্ত! কিন্তু 
সমাজবাদ, কাঁমিউীনিজমের ভাব- 
ধারা গুদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে । 
সে সময় কামউনিস্টরাও কাজ 
করতেন কংগ্লেসের মধ্ে। ১৯৩০ 
থেকে ১৯৩৮-কামউনিষ্ট পাটি 
গড়ার প্রথম যুগ বলতে গেলে 
স্বর্ণযুগ । বাঁকম মুখার্জ, সতীশ 
পাকড়াশী, গণেশ ঘোষ, নিরঞ্জন 
হেন, ভবানী সেন, সোমনাথ 
লাহিড়ী, নেপাল নাগ, সরোজ 
মুখ্য, আবদুল্লাহ : রসুল, আবদুর 
রেজ্জাক খা, প্রমোদ দাশগুপ্ত, 
কঙ্ছল সরকার, কৃষণপদ ঘোষ, 
ইব্থনাথ মুখার্জি, হরেক কোঙার, 
বিনয় চৌধুরী, নৃপেন চক্রবর্তী, 
শহ্ুগোপাল ভাদুড়ী, মনোরঞ্জন 


৯১. পারবঙতন ২০ নভেম্বর ১৯৮৫ 


২৪৯ বিবি গাঙ্গুলি স্টিটের এই বাঁড়তে প্রথম কামউনিস্ট পার্টর পতাকা উড়োছিল! অচিল্তা রায় 


টু 


রা টা 


আমাদের রাজ্যে কমিউনিষ্ট পাটি 


-& 
সুধাংশু দাশগুপ্ত, 


রায়, বিজয় 
মোদক, নাশ চকুবতাঁ, ইন্দু 
ভৌমিক, নিত্যানন্দ চৌধুরী, 


আবদুল. মোমিন, কনক দাশগুপ্ত, 
ডাঃ রমেন সেন, সরোজ রায়, 
ভূপাল পাতা, লাতকা সেন, মহঃ 
ইলিয়াস, মহঃ ইসমাইল, জেযাতি 


কী করে গড়ে উঠল? 


দাশগুপ্ত, হীরেন মুখার্জ, হাওড়ার 
জীবন মাইতি, নরেশ দাশগুপ্ত, জয়- 
কেশ মুখার্জ, ২৪ পরগণার প্রভাস 
রায়, নীরেন ঘোষ, হুগালর কালী 
ঘোষ, তিনকাঁড় মুখার্জি, পাঁরতোষ 


চাটার্জ, মনোরঞ্জন হাজরা, 
মহীতোষ নন্দী, সুশীতল রায়- 


চৌধুরী, নদীয়ার অমৃতেন্দু মুখার্জ, 
সমরেন্দ্র সান্যাল, বাকুড়ার আশ্বনী 
রাজ, মোঁদনীপুরের সুকুমার সেন- 
গুপ্ত, বর্ধমানের শহীদুল্লাহ, সুবোধ 
চৌধুরী, মনসুর হাবিবুল্লাহ, শিব- 
শঙ্কর চৌধুরী, রবীন সেন, এমানি 
অনেক কৃতী ছা, আদর্শবান 
কিশোর তরুণ ব্যান্তগত সুখ 
স্বাচ্ছন্দাকে দূরে ঠেলে দিয়ে 
বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা নয়েছিলেন। 
এদের অনেকেই তখন কংগ্রেসের 
বিশিষ্ট কর্মকর্তা । হারেন মুখার্জি, 
বাঁঞ্িম মুখার্জ, ফোমনাথ লা হিড়া, 
লরোজ মুখার্জ প্রমুখ ছিলেন এ 
আই দি [সি-র সদস্য। প্রমোদ 
দাশগুপ্ত ছিলেন মধ্য কলকাতা 
জেলা কংগ্রেসের যুগ্ম সম্পাদক । 
প্রভাস রায় ছিলেন ২৪ পরগণা 
জেলা কংগ্রেমের সম্পাদক। 
বর্ধমানে স্বদোশি আন্দোলনে 
প্রথম যান কারাবরণ করোছলেন্দ 
তান সি পি আই /এম)-এর 
রাজ্য সম্পাদক সরোজ মুখার্জি । 
সেকালে বিশ্বাবদ্যালয়ের কোন 
ছাত্_কৃতী ছাত্র বললেই লোকে 
ধরে নিত কামউনিস্ট পাটির 


ছেলে। সেকালে বুদ্ধিজীবীদের 
একটা বড় অংশ যুস্ত ছিল্লন 
কামউনিস্ট পাটির সঙ্গে বা 


প্রগাতশীল লেখক ও শিল্পী সংঘ 
কিংবা পরবতাঁকালের 'পাঁরচয়' 
পাত্রকার সঙ্গে। 

সন্ত্রাসবাদ, বিপ্রববাদ ছেড়ে 
ধারা মার্সবাদী হয়েছেন ভ্রাদের 
সাকরয়ভাবে শনেককেই উদ্চ্ধ 
করেছেন, অনুপ্রেরণা জুঁগিয়েছেন 
কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা। 

একদল বৃটিশের কার'গারে 
বন্দী হয়ে মাঝ্সবাদ পড়ে কাঁগউ- 
নিষ্ট পার্উতে যোগ 'দিয়োছলেন। 
একদল ধারা সরাসাঁর এসেছেন 
নানান বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের মধ্য 
দিয়ে। আর একদল এসোছলেন 
বিদেশ থেকে রজনীপাম দত্তের 
কাছ থেকে রাজনীতির পাঠ 
নিয়ে। 

প্রথমাঁদকে মুজকফর আহমদ 
ছাড়। কেউ কামউানিস্ট পার্টিতে 
ঠাই দিতে পারতেন না। মুজফফর 
আহমদ কাঁমউনিস্ট পার্টিতে 
“কাকাবাবু নামেই পাঁরচিত। 
প্রথমাঁদকে তান সবাইকে ঝাঁজয়ে 
নিতেন--সন্ত্াসবাদীদের সঙ্গে সব 
সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন কিনা, কোন 
বুর্জোয়া চিন্তাধারা আছে কিনা, 
পার্টিকে সবার উপরে স্থান দিতে 
পারবেন কিনা ইত্যাদ। তারগর 


হয় কোন শ্রামক এলাকায় গ্রেড 
ইউীনয়ন করতে হবে, না হয় 
গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক সংগঠন 
করতে হবে। 

সারা দেশে তখন চারটি প্রদেশে 
কমিউনিস্ট পার্টর সংগঠন-- 
বাংলায় মুজফফর আহমদ. 
বোস্বাই-এ এস এ ডার্গে, উত্তর 
প্রদেশে প্রণঠাদ যোশী এবং 
মান্রাজে 'সিঙ্গারাভেলু চৌট্য়ার। 

১৯২৮ সাল শুধু বাংলা নয়, 
সারা দেশের পক্ষে একটা এীত- 


হাঁসিক বর্ষ। হাওড়ায় কয়েকাট 
চটকলে এবং রেলওয়েতে ,শ্রামক 
ধর্মঘট হয়। তখন নেতা ছিলেন 


বাঁকম মুখার্জি, কালিদাস ভট্াচা, 
[িরণ মিত্র ( জটাধারী বাবা নাণে 
পাঁরাঁচিত ), রাধারমণ মন, আবদুর 
রেজ্জাক খা এবং শিবনাথ ব্যানার্জ ৷ 

১৯২৬ সালে নাঁখল বঙ্গ ছার 
সামাতি গঠিত হয়োছল। ১৯২৮ 
সালে সারা বাংলায় কলেজ ছাত্ররা 
ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ 
স্বরূপ ছাত্র ধর্মঘট করে। 

_ এই সময় আরও দুঁট পরীত- 
হাঁসক ঘটনা ঘটে। এক, 
কলকাতায় সাইমন কাঁমশন বিরোধী 
বিশাল মিছিল এবং দুই, কলকাতায় 


কামউীনস্ট পার্টির প্রাতষ্ঠাতা এম এন রায় 


জাতীয় কংগ্রেসের আঁধবেশন। 

ওই সময় ইংরেজ সরকার 
শাসন সংস্কারের নামে কৌশল করে 
স্যার জন সাইমনকে নিয়ে একাঁট 
কাঁমশন গঠন করেন। সারা দেশ 
শ্রাতবাদে মুখর হয়ে ওঠে। সারা 
বাংলা ফেটে পড়ে বিক্ষোভে । 
কলকাতায় সাইমনের আগমনকে 
ধিকার জানাতে যো মাছল বের হয় 


তা অভূতপূর্ব সেই [বিক্ষোভ 
জনমনে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 
রোষের আগুন জালায়। 


এরপরেই কংগ্রেসের আধবেশন 
বসে পার্ক সার্কাসে। এই অধি- 
বেশনে দক্ষিণ পন্থী এবং বামপন্থী 
দের মত পার্থক্য ল্পন্ট হয়ে ওঠে। 


র্ 


বামপন্থীদের সমর্থনে জওহরলাল 
নেহরু কংগ্রেস সভাপাত হন। 
বামপন্থীদের মনোবল বেড়ে যায়। 
কংগ্রেসের ভিতর কামউনিস্ট এবং 


কংগ্রেস সোসািস্ট পার্টর সদস্/রা,. 


সুভাষচন্দ্র বসুকে মহাত্মা গাঙ্ীর 
আপসকামী মনোভাবের বিরুদ্ধে 
সমর্থন করেন। 

১৯২৬ সালেই প্রথম শিল্প 
বিরোধ আইন তোর হয়োছল। 
১৯২৮ সালে শ্রীমক এবং কৃষক 
আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে! 
বাঙ্কম মুখাঁজ, রাধারমণ মিত্র, 
মৃণালকান্তি বসু, আবদুর রেজ্জাক 
খা, শিবনাথ ব্যানার্জ প্রমুখ নেত।রা 
জোরদার ট্রে ইউনিয়ন -আন্দোলন 


গড়ে তোলেন। বাঁক্কমবাবু ছিলেন 
সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা । 

ভারতের কমিউনিস্ট পার্ট 
তখন খুবই সামানা একটা দল। 
আসলে মুজফফর সাহেবের ইচ্ছা- 
অনিচ্ছার উপর পার্ট শলত+ 
মুজফফর সাহেব যাঁদ বাঁঙ্কমবাবু, 
রাধারমণ মিত্র, ধরণী গোস্ামী, 
গোগেন চক্রবর্তী প্রমুখকে. কমিউ- 
নস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার সুযোগ 
করে দিতেন তাহলে কামউীনষ্ট 
পার্ট অনেক আগে একটা শান্ত- 
শালী দল হয়ে উঠতে পারত! 
আসলে মুজফফর আহমদের 
কাছে আত্মসমর্পণ না করলে তখন 
পার্টতে সদস্য হওয়া প্রায় অসম্ভব 
ছিল। ওই সময় কামউীনস্ট 
পার্টর সদস) ছিলেন চারজন 
মুফফর আহমদ, আবদুল হালিম, 
আবদুর রেজ্জাক খা এবং শামসুল 
হ্দা। 

অনুশীলন দলের কিছু তরুণ 
বিপ্রবী মার্সবাদের প্রাত আকৃষ্ট 
হয়ে "ইয়ং কাঁমউনিস্ট লীগ+ গঠন 
করেন। সাধারণ সম্পাদক ছিলেন 
ধরণী গোস্বামী। পরবতাঁকালে 
এই লীগ থেকে মাঁণ ?সং, নীরেদ 
চক্রবর্তী, জোযোতির্ময় শর্মা, গোপেন 


শিশুর প্রথম পছন্দ 


ডাকবহাক রাবার শীটিৎ 
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চক্রবর্তী প্রমুখ কমিউনিস্ট পার্টতে 
যোগ দেন। 

এই ১৯২৮ সাল আরও অনেক 
কারণে গুরুত্বপূর্ণ ॥ এই সময় ভারতে 
গোপনে [বিদেশ থেকে মার্সবাদ 
সম্পর্কিত মূল্যবান বই আসতে 
খাকে। সেই সঙ্গে আসেন 
হাক্সবাদে সুপাঁওত কয়েকজন 
বিনয়ী এবং নিষ্ঠাবান ব্যাস্ত । 

ভারতে মার্সবাদ প্রচারে সবচেয়ে 
গুরুহপূর্ণ ভামকা নিয়েছিলেন স্বামী 
বিবেকানন্দর ছোট ভাই বিখ্যাত 
দিপ্রবী ডঃ ভূগেন্দ্রনাথ দত্ত। কাল 
মন্সেরি ভাস ক্াপিট্যাল'-এর 
ভবানুবাদ করেছিলেন রেবতী 
বর্ন। মাঝ্সবাদী দৃষ্টিতে প্রথম 
সাহত্য সমালোচনা করেন অধ্যাপক 
নীরেন রায়। 

দুই কামউানস্ট পার্টির অনেক 
রথী-মহারথী ডঃ ভূপেন দত্তর কাছে 
মান্দ্বাদ শিক্ষা নিয়ে কমিউনিস্ট 
হয়েছেন । কিন্তু মুজফফর আহমদ 
ডঃ দত্তকে কখনও সম্মান 'দিতে 
পারেনান। তার কারণ বোধহয় 
একাঁদকে ডঃ দণ্তর পাত্য, ব্যতিত, 
নিষ্৮ এবং সততা । . অনাদকে 
এু্ফফর সাহেবের নেতৃত্ব করার 
মত আভজ্ঞতার অভাব । মুজফফর 
সাহেব তার “আমার জীবন ও 
ভারতের কাঁমউানস্ট পার্টি" গ্রন্থে 
কোন রাজনোতিক নেতার সম্পর্কেই 


মন্তব। করেনান। বির্প 
মন্তবাই বোশ। 

ডঃ দত্ত কাঁমউনস্ট পার্টিতে 
যোগ দেনীন। কিন্তু অনেক 


ছেলেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ 
দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। ডঃ 
নর পরামর্শে ই সি পি আই এম 
কস) সম্পাদক সরোজ মুখার্জি 
উনস্ট পাঁউতে যোগ দিয়ে 


নত 


হেব্তী বমন আজীবন মস 
হর চঠা করেছেন, মূল্যবান বই 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টিতে 


[.. কখন কে হাল ধরেছিলেন 


ভারতের মাটিতে কাঁমউনিস্ট পার্টির জন্ম ১৯২১ সালে! তবে সি 
[পি আই (এম) স্বীকার করে ছন, কামিউনিস্ট পার্টির জন্ম ১৯২০ 
সালের ১৭ অক্টোবর, সোভিয়েত রাশিয়ার তাসখন্দে। : মানবেন্দ্রনাথ রায় 
[সহ সাত কাঁনউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়।॥ সম্পদূক 
[হন মহসমদ শৃফক সাদ্দীক 


স্ত বাংলায় ?স ছি. আই-এর সম্পাদক 


১৯২৯ সাল। 
হিসাবে কাজ চা? ১৯২৯ সালের মার্চে 
টি ষড়যন্ত তান বন্দী হবার পর. সম্পাদক হন 
হালিম। ৯৯৩১ সাল পর্যন্ত পার্টর পাঁরধি 1ছল 

ধ্যই। ১৯৩৪. সাল পর্যন্ত: কলকাতা, হুাল 


বর্ধমান এবং পরে যশোহর জেলা কামটি গঠিত হয়। ১৯৩৫ সালে প্রথম, 
গোপনে পার্টি অধিবেশন হয় মেটিয়াবুরুজে এবং সম্পাদক হন. একজন 
শ্রমিক, মণি চ্যাটাার্জ। ১৯৩৬ সালে সম্পাদক: হন গোগেন চক্রবর্তী 


এখন শক্ষো থাকেন )। ছিতীয় গোপন সম্মেলন হয় চন্দননগরে, 
১৯৩৮ সালে । সম্পাদক হন নৃপেন চকুবর্তাঁ (বর্তমানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী )। 
নপেনবাবু হওয়ার পর ১৯৩৯ সালে পাঁচুগোপাল ভাদুড়া, 


সম্পাদক, হতে তান গ্রেফতার হওয়ার পর ১৯৪০ সাল. থেকে ৪৩ 
পর্যন্ত রাজ্য সম্পাদক ছিলেন মুজফফর আহমদ । 

বাংলা প্রাদেশিক কমিটির প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন হয় ১৯৪৩ সালের! 
সভা হলে ৷ এটাই ছিল তৃতীয় সম্মেলন। সম্পাদক 

চিত হন ভবানী সেন । পর্থ রাজ্য সম্মেলন কলকাতায়, ১৯৪৭ সালের 
ডিসেম্বরে । জন্পাদক হন ডাঃ রণেন সেন। 
পর ১৯৪৮ সালে পার্ট বেআইনি ঘোষিত হয়। রাজ) কাঁমটি 
দিয়ে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে সম্পাদক মনোনীত হন মহম্মদ 
নানীত হয়। 
থেকে মুক্তি পেয়ে মুজফফর. আহমদ আবার রাজ] 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পাট হঠকারী 
বিটি রণাঁদভেকে সাঁরয়ে সাধারণ। 
তায় রাজ্য সমেলনে সম্পাদক; 
বু তখন পার্টির দৈনিক মুখপত্র 
য়গায় স্বাধীনতার .জম্পাদক হন: ভুগে 
হয়েছে৷. ১৯৬৪ সালে পার্ট দুভাগ হয়েছে। 
কলকাতা, ১৯৬৩ সালের নভেম্বরে । সম্প।দক জ্যোতি 
৯৯৪৬ সালে সপ্তম এবং ১৯৯৫৮ সালে অস্টম সম্মেলন 
আগে পর্যস্ত জ্যোতিবাবুই ছিলেন: সম্পাদক । 
কলকাতা, ১৯৬৮-তে দমদম, ১৯৭২ মলালে 
১৯৮১-তে কলকাতায়_-অর্থাং দীর্ঘ. ২১ বছরে! 
আই এম)-এর রাজ্য সম্পাদক ছিলেন প্রমোদ 


র্ 


টঁ 


| সম্পাদক হন 
লাইন ছেড়ে মধ্পন্থা জব 


ষষ্ঠ সষেলন 


দাশগুপ্ত 1 ১৯৮২-র ২৯ নভেম্বর প্রমোদ দাশগুগ্ুর মৃত্যুর পর. রাজ] 
:কাগটির সম্পাদক হন সরোজ মুখার্জ ।. সরোজবাবুই পার্টর সবচেয়ে 
|পুরনো সদস্য ) 


৯৯৪৩ সালের ২৩ জুলাই অবিভন্ত কামউীনস্ট প্রার্টর লাল পত্াকা। 
উঠেছিল ২৪৯ বিপিনাবহারা গাঙ্গুলি স্টিটের ছাদে । ওই, 


[বাড়িতেই একখানা গরে ছিল পাটির রাজ্য কমিটির. আঁফস॥ 


লিখেছেন । প্রকাশ করেছেন তার দের অন/তম। বলতে গেলে 


বর্ণন পাবাঁলাশংএর মাধ্যমে । শেষ 
জীবনে রেবতীবাবু কুষ্ঠ রোগে পঙ্গু 
হয়ে কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়ে- 
ছিলেন। 

সে যুগে কাঁমউনিস্ট পার্টির 
নেতৃত্বে শিক্ষিত এবং সুপাওত 
ছিলেন অনেকেই। ভবানী সেন 


09 50816 


২৩ পাঁরিবর্তন ২০ নভেম্বর ১৯৮৫ 


পিস যোশী এবং ভবানী সেনের 
চেষ্টায় বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষিত 
যুবকরা কাঁমউীনস্ট পার্টর প্রাত 
আকৃষ্ট হন। ভবানীবাবু একসময় 
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে িখোঁছলেন, 
বুর্জোয়া কাব।'  নীরেনবাবু 
ভবানীবাবুর বস্তব্যের প্রাতবাদ 


আবদুল হালিম 


জানয়ে প্রবন্ধ লেখেন। তার জনা 
নীরেনবাবুর পার্ট সদসাপদ খাঁর 
করা হয়োছল! 

অথচ এই ভবানীবাবুই পরব্তী- 
কালে গেড়া রবীন্দ্রভত্ত হয়ে 
ওঠেন। সেকালে পার্টতে যোগ 
না দিলেও শল্পী, সাহতি)ক, 
সুরকাররা অনেকেই কাঁমউনিষ্ট 
পার্টর পাশে দাঁড়িয়েছেন, সাহায 
করেছেন। যেমন বিদ্রোহী কাব 
কাজী নজরুল ইসলাম তার সঙ্গীতে 
স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কমিউনিস্ট 
বিপ্লবীদের মদত দিয়েছেন। 

পঙ্কজ মাল্লক, সুধা প্রধান, 
জ্যোতীরন্দ্র মৈত্র, অমলাশঙ্কর 
প্রমুখ শিল্পীরা কাঁমউনিস্ট পার্টিকে 
নানাভাবে সাহা করেছেন। 
১৯২১ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা 
চালানর জন যে সাংস্কাতক অনুষ্ঠান 
হয় তাতে এ'রা সক্রিয়ভাবে অংশ 
নেন। 

১৯২৮ সালে ঝারয়ায় 
জওহরলাল" নেহরুর সভাপাতিত্বে 
এ আই টি ইউ [স-র আঁধবেশন 
হয়। তখন এ আই টি ইউ সি-ই 
একমান শ্রামক সংগঠন. যেখানে 
সব দলই ছিল। ১৯৪৭-এর ৩ মে 
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রস্তাব 
গ্রহণ করে কংগ্রেসের গান্ধীবাদীরা 
এ আই টি ইউ সি থেকে বৌরয়ে 
এসে আই এনটি ইউ সি গঠন 
করেন। 

এর আগে বি টি রণাঁদভে 
(বঙমানে সি পি আই (এম) নেতা) 
এ আই টি ইউ দি থেকে বোরয়ে 
গিয়ে রেড ট্রেড ইউনিয়ন গঠন 
করেন। পরে অবশ] 'রেড ট্রেড. 
ইউনিয়ন ভেঙে দিয়ে আবার 
এ আই ট ইউ ?স-তে যোগ দেন। 
রণদিভেকে একবার মি শি আই 
থেকেও বহিষ্কার করার [সিদ্ধান্ত 
হয়। 

১৯২৯ সালে রাপ্ত নদীর তীরে 


লাহোর কংগ্রেসে জওহরলাল 
নেহরুর সভাপাতত্ে পূর্ণ স্বাধীনতার 
দাবি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং 
স্বাধীনতার সঞ্কম্প গৃহীত হয়। 
তারপর থেকে ১১৪৭ পর্যন্ত প্রা 
বছর ২৬ জানুয়ার স্বাধীনতা দিবস 
হিসাবে পালন করা হয়েছে। 

১৯২৯ সালের মার্চে মীরাট 
ষড়যন্ত্র মামলা, ১৩ সেপ্টেম্বর ৬৩ 
দিন অনশনের পর. যতীন দাসের 
মৃতু, নীখল ভারত যুব সম্মেলন 
১৯৩০ সালের ১২ মার্চ মহাত্মা 
গান্ধীর ডাঁও আঁভযান, ১৮ মার্চ 
সৃধ সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার 
দখল প্রভাত ঘটনা বাংলার হাজার 
হাজার তরুণকে বিপ্লবের পথে 
টেনে আনে। 

সোদনের বিপ্লবী তরুণদের 
একটা বড় অংশ আঞ্জকে দুই 
কমিউানস্ট পার্টি, আর এস পি 
এবং অন্যান্য মাক্সবাদী দঙ্গের 
নেতা । 

জওহরল।ল নেহরু এবং সুভাষ- 
চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে অপস বিরোধী 
এবং বামগদ্থী ভাবধারা কমিউনিস্ট 
প্যাউকে গড়ে তুলতে সবরকমে 
সাহায। করেছে। সূর্য সেনের 
অনুগামী গণেশ ঘোষ, অনস্ত সিং, 
আস্বকা চক্ুবতাঁ, কষ্পনা দত্ত (পরে 
কামউনিষ্ট নেতা পি সি যোশীর 
সঙ্গে বিয়ে হয়। কামউীনিস্ট 
পার্টিতে যোগ দেন। বাংলার 
বিপ্লবী নেতা বাপনাবহারী 
গাঙ্চলও কামউনিস্ট পার্টিতে যোগ 
দিতে চেয়োছলেন। কিন্তু ভার 
স্থান হয়ান। 

১৯২৮ থেকে ১৯৪৩--এই 
ক-বছর বাংলার জাতীয়তাবাদী এবং 
বিপ্লবী আন্দোলন জোরদার হয়ে 
উঠেছে অকামউনিস্ট এবং স্বধীনতা- 
কামী আপস বিরোধী নেতাদের 


প্র 
ডি. 
[কা 
তি 
শি 
টি 
ষ্চ 


॥ 


ঞ্ 

ছু - ] 
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চিএ | 
নেতৃত্বে। কংগ্রেস তখন একটা 
প্রযটফর্ম। ধারা কংগ্রেস, কংগ্রেস 


প্রমোদ দাশগুপ্ত 


সোসালিস্ট পার্টি, লেবার পার্ট, 
শ্রীসংঘ, অনুশীলন পার্টি, যুগান্তর, 
অভয় আশ্রম প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন, তারাও অনেকে 
মাক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 
কামউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। 
১৯৪৪ সালে কামউনিস্ট পার্ট 
কংগ্রেস থেকে বোরয়ে আসে। তার 
, আগে ১৯৩৭- ৩৮ সালে বন্দী 
মন্তর পর হাজার হাজার তরুণ 
কামউনিস্ট পার্টতে আসেন! 
১৯৩৯ সালে কংগ্রেসে ভাঙন; 
ফরোয়ার্ড রকের জন্ম এবং ১৯৪০ 
সালে আর এস পি-র জন্ম হয়। 
বিদেশে ধারা কাঁমউীনস্ট হয়ে- 
ছিলেন যেমন জেযাত বসু, নিখিল 
চক্রবর্তী, স্লেহাংশু আচার্য, ভূপেশ 
গৃপ্ত, ইন্দ্র গুপ্ত, রেণু রায় 
(চক্রবতী) প্রমুখ ১৯৩৯. থেকে 
৪২এর্‌ মধো স্বদেশে ফিরে 
আসেন। ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র 
বসুর ডাকে 'আপস বিরোধী 
সম্মেলনে? যোগ দিয়োছলেন ই এম 
এস নামবুদারপাদ, পি রামমৃর্তি, 


সোমনাথ লাহিড়ী 


শ্িমুখ 


ঢ 
র্‌ 


জ্যোতি বসু ॥ ফটো 


জেযাতি বসু, ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী, 
ভরঘ।জ, আবদুল হালিম, ডাঃ রণেন 
সেন, চিন্মোহন সেহানাবশ প্রমুখ । 

সাংস্কাতক ফ্রণ্টে কামউনিস্ট 
পার্ট প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী 
সংঘের উদ্যোগে, ভারতীয় গণনাটা 
সংঘ, ফ্যাসবাদ বিরোধী লেখক 
সংঘের নামে এই বাংলায় হারীন্দ্রনাথ 
গ্লেপাধ্যায়, তারাশক্কর বন্দ্যো- 
পাধ্যায়,  কুন্দনলাল . সায়গল, 
প্থীরাজ কাপুর, বলরাজ সাহনি, 
কগলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, শাস্তি 
বর্ধন, সুধী প্রধান, মানিক বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, গোপাল হালদার, হিরণ 
সান্যাল, বিষণ দে, নীরেন রায়, 
পঞ্কজ মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, 
তুলসী লাহড়ী, শঙ্ভু মি, তৃপ্ত 
মি, সালল চৌধুরী, সমরেশ বসু 
বহু বিশিষ্ট লেখক এবং 
শিল্পীদের সমাবেশ ঘটোছিল। 


উদ্যোস্তা ছিলেন বিনয় রায় । তখন 
সাংস্কীতক ফ্রণ্টের দায়িত্বে ছিলেন 
চন্মোহন সেহানীবশ। 

এ'রা অনেকে কমিউনিস্ট না 
হয়েও কাঁমউীনস্ট ভাবধারা ছাড়িয়ে 
'দিয়েছেন। 


1. বহুজনের অকম্পনীয় আত্ম- 
(ত্যাগের মধ্য দিয়ে, প্রচণ্ড পারশ্রম 
আর নিঃস্বার্থ অবদানের মধ্য ৭দয়ে 
কাঁমউানস্ট পার্জ গড়ে উঠোঁছল। 
[তারশের দশকে পার্ট হোল- 
টাইম।ররা পেতেন মাসে ৭ টাকা । 
1১৯৪৩ সালে সেই অক্ক বেড়ে হল 
২৫ থেকে ৫০ টাকা। এই সময় 
,পার্টির বেশ কিছু কাঁমউন তোর 
হয়। বাঁড় ঘর দুখ-সথাচ্ছন্দ্য ছেড়ে 
পাট কর্মীরা কামউনে এসে 
থাকতেন। 

মাঝে মাঝে পার্টকে প্রচণ্ড 
'অর্থ সঞ্কটে পড়তে হয়েছে। 
পার্টির কমীরা একবেলা পেট ভরে 
খেতে পানান। ১৯৩৭-৩৮ সালে 
পার্টির অর্থ সঙ্কট মেটাতে টাকার 
নিয়েছিলেন অনেক নেতা এবং 
কর্মী। প্রমোদ দাশগুপ্ত চাকার 
করতেন কলকাতা কর্পোরেশনের 
এণ্টাল ওয়ার্কশপে । সরোজ 
মুখার্জ, সোমনাথ লাহড়ী ৪০-৫০ 
টাকা মাইনেতে বেশ কিছুঁদন চাকার 
করেছেন একাট পুস্তক প্রকাশনা 
সংস্থায়। সোমনাথ লাহড়ী কৃতী 
ছাত্র, এম এসাঁস পাশ করে কর্পো- 
রেশনে রক সরকারের চাকার নেন। 
উচ্চ শিক্ষিত লোককে কর্পোরেশনের 
চাকার দেওয়ায় কমাঁদের মধ্যে 
বিক্ষোভ হয়। কর্মীদের মধো 
আতঙ্কের স্বা্ট হয়, তাহলে তো 
আঁশাক্ষিত লোক চাকার পাবে না। 
সোমনাথবাবু অবশ্য বোশাদন 
চারার করেনান। 

সেকালের অনেক নেতা এবং 
কর্মী আজ আর নেই। আজীবন 
তারা সহজ্জ সরল জীবনযাপন 
করেছেন। পার্ট যখন ক্ষমতাসীন, 
কোটি কোটি টাকার সম্পাত্ত, গাঁড়, 
বাড়ির কোন অভাব নেই, তখনও 
তাদের কোন পাঁরবর্তন্‌ ঘটোনি। 


অচিন্তা রায় 


সরোজ মুখার্জ। ফটো 


২০ নভেম্বর ১১৮৫ / ২৪. 


বর পুরনো লোকের কয়েক- 

র প্রাঁরবর্তন ঘটেছে অস্থাভা- 
ক। আচার-আচরণ, জীবন- 
হায় তারা সম্পূর্ণ বলে গিয়ে- 
ছেন। 

১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগ 
হওয়ার পরাসপি আই (এম. 
তেনংলী কনভেনশনের প্রস্তাব মত 
'গঠনের জন্য ২৫ হাজার টাকা 
হহবল সংগ্রহের ডাক দিয়েছিল; 
ক পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই 
)এর সম্পান্ত ২৫ কোট 
উর কম নয়। সৌঁদন মিটিং 
করতে হলে স্নেহ।ংশু আচা্ষের 
থেকে চেয়ার টৌবল আনতে 
ত।. আজকে মোজাইকের মিটিং 
ল শুধু নয়, আসবাব পত্র অনেক 
জাতিক শিল্প সংস্থাকে হার 
॥ সব কিছু বদলে যাচ্ছে। 

একজন প্রবীণ নেতা কথায় 
কথায় বলাছলেন,“তখন সারাদিন 


মাইলের পর মাইল হেঁটে অর্ধাহারে , 


হারে কাটিয়ে পার্টি গড়ার 
কাজ করে যে আনন্দ পেতাম আজ 
পাই না। রাত্রে চ]াটাইতে শূয়ে 
এুয়ে ভাবতাম, পার্টির জন্য কতটুকু 
জার করলাম! আর আজকে কত 
হমরেডকে দেখাছ, শুধু ক্ষোভ আর 


পার্টির রাজা সম্মেলন_ দেওয়াল লেখা $ফটো £ আচিন্ত) রয় 


০ 


ক্ষোভ । পার্টিতে এসে ঝাড়ি 
করেছে, কাজ না করেও মাসে তিন 
হাজার রোজগার । পাটির হোল- 
টাইমার হয়েও মাস গেলে সংসারে 
দশ-বারো হাজার টাকা খরচ । 

পার্টির কমরেডদের দোষ দিয়ে 


লাভ নেই। কোথাও একটা বড় 


রকমের ফাক থেকে গিয়েছে। সেটা 
শুধু ক্ষমতা নয়, বড় পার্টি বলেও 
নয়, বিপ্লব পার্টির একটা শিক্ষা 
থাকে, বুচিবোধ থাকে, সম্কংতি থাকে 
বোধহয় সি পি আই (এম) সেই 


অভাবের তাড়নায় 
পড়ছে ॥ 2 


দার হয়ে 


নিশীথ দে 


ফটো £ সংগৃহীত 


ছুইই মোল। 


হমাগপলাতা আত আছি 


নতম জিলা জেল 
০০১০1 
শ্রযভভাঙ্ছেছও তা ভোলা লাইকগতে 
সেই সব জিনিষ যেগুলি উৎকর্ততার জন্য বিখ্যাত, 
যাদের কাজব ওপর নির্ভর কত্তা মায়, যা 
জীবনযাত্রাকে করে তোল বশিষ্টাপূর্ণ _ 
(ঘর ভীনস ওয়াটার হীটা। আনেকগুলি 
বিশেষত্বযুক্ত এটি ভারতে প্রথম স্থানের 
আধিকারী । ফলে উন্নত গুণমান ও সাশ্রগ 


ভীনস লাগান । আপনার জাহিজাত্য প্রকাশ করুন 


২০৪৪৪৪55555321 985 


টা উটের ্যাপ্লায়েঙগেস 


অফিস ও 


মিল নাড ॥ 


নিউ দিল্লী ৬ বোগ্কাই ৬ কলিকাত। 


ঙ 


ধ্্জ 


হাগুড়া জেলার মানাঁচতের 
আকৃতির সঙ্গে ভারতের মানচিত্রের 
আকারের আশ্চর্য মল। ভারতের 
মানাচত্রে যেখানে জয়সলমীরের 
সোনার কেল্লা, হাওড়া জেলার 
ঠিক সেই জায়গায় ঝাখরা গ্রাগের 
গড়। গড়ের চিহও নেই, রয়েছেন 
আধষ্ঠাতীদেবী গড়চজী, রয়েছে 
গড়চণ্ডী আর জয়চতীর নবরক্ধ এবং 
আটচালা মন্দির । িখিরা গ্রামাট 
হাওড়া-হুগলীর সীমানায় । 

হাওড়া থেকে বাস-মাঁনবাস 
আমতা হয়ে জয়পুর, অমরাগাঁড়, 
রাউতাড়ার পাশ দিয়ে পৌছে যায় 
ঝাঁখরা গ্রামে। গ্রামের পথে 
পথে. অসংখা  সমাধি-ফলক। 
মোঁদনীপুরের কয়েকটি গ্রামে ছাড়া 
এব্যাপারটা অন্য কোথাও খুব 
বোশি দেখা যায় না। ঝাখরা 
একাট আশ্চর্য জনপদ । গোটা 
গ্রামাটতে অনেকগুলো মান্দর, 
অনেক দেবদেবী একসঙ্গে প্রাত 
সন্ধ্যায় পুজত হয়ে চলেছেন। 

গড়চণী মন্দিরাটর নমাণ 
হয় ইংরোজ ১৭৯৫ সালে। আগে 
এ. মন্দির ছিল আটচালা। 
মান্দর-শীর্ধে লেখা £ শ্রীশ্রীহ্হার 
্রীশ্রীশুভমন্তু শকাব্দা ১৭১৭ শক 
সন ১২০২ সাল। গান্দরের 
দেওয়ালে সামনের দিকে সাধারণ 
পোড়ামাটি অলস্করণ, পেছনে বা 
ধারে কিছু নেই+ মন্দিরের ভেতরে 
নিতাপ্ঁজতা দেবা গড়চণ্জী বসে 
আছেন, হলুদ রঙ-করা কাঠের 
মৃর্ত। লাল শাড়ি পরনে দেবীর 
পাশে মনসা ও শীতলার ঘট 
স্থাঁপত। মান্দরের চারপাশে 
নানা ধরনের গাছপালা পাঁর- 
বেশাটকে ভাবময় করে তুলেছে। 
ছোট দু'ট মান্দরের শিখর দেউলে 
শবৰেশ্বর' শিব ও 'শ্রীধরজীউ" 
শালগ্রাম রয়েছেন গড়চণ্তীর নিত) 
সঙ্গী হয়ে। 

মান্দরের  সেবাইতমহাশয় 
জানালেন, এ মান্দরের প্রাতিষ্ঠাতা 
দুর্ধার খানের মেয়ে পদ্রাবতীর 
বংশধর । মন্দিরের উচ্চতা 
মাহেশের রথের উচ্চতার সমান । 

কয়েকবছর আগে একাট ঘটনা 
ঘটোছল যাতে বোঝা যায় দেবী 
জাগ্রতা, ভক্তদের মনের বাসনা 


বিখিরার জয়চণ্তী গডচণ্তী 


০... 

পূরণ করেন যাঁদ তা ন্যাযা হয় 
শারদীয় পুজোর সময় খুব জণক- 
জমক করে পুজো করা হয় 
গড়চতীর ও জয়চণ্ডীর । ষষ্ঠীর দিন 
মুর্ভকে নতুন শাড়ি ধার পরাধার 
কথা তান অবিশ্বাস করে এলেন 
না। পুরনো শাঁড়ই রইল মাতৃ- 
অঙ্গে। অঞ্টমীর দিন ভোরে 
শহর থেকে দৌড়ে এলেন ভদ্রলোক, 
সঙ্গে দুটি নতুন শাঁড়। বললেন, 
কাল রানে দ্প্পে দেখি মা বলছেন, 
আমাকে শাড় দিবি কেন, আম 
তো কাঠের পুতুল, তাই না? 
ভোরে উঠে চেনা দোকানর ঝাড় 
শিয়ে তাকে দিয়ে দোকান খুলিয়ে 
এই শাড়ি নিয়ে আসাছ! মাগো, 
সনাতন শুভ অভ্যাস থেকে দূরে 
সরে যাঁচ্ছিলাম-ক্ষমা কর মা! 

গড়চণ্ডীদেবীর বোনের নাম 
জয়উত্ভী। বোন নন, দাদ, কারণ 
জয়চণ্তীই বড়, যেহেতু [তান 
ঝখিরা গ্রামের এই সরখেল পাড়ায় 
প্রাতষ্ঠিত হয়েছেন আগে । সামনে 
বিরাট একটি জলাশয়, স্থানীয়দের 


ভাষায় জয়পুকুর। পুকুরের তিন- 
[দিকে সবুজ বনজঙ্গল আর গ্রাম 
কুঁটির। এ পারে জয়চণ্ডী মান্দরটি 
প্রাচীন বাংলা রীতির আটচালা। 
কাঠের তোর এই জয়চতী মুত আর 
গড়চণ্ভী একরকম দেখতে, সহোদর। 
বোনেরা যেমন অনেক সময় এক 
রকণ দেখতে হয়। শুধু তাই নয়, 
স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস দুবোন 
দিনেগানে আলাদা আলাদা 
থাকলেও রাত্রে থাকেন একসঙ্গে । 

কী করে সম্ভব? 

জাগ্রত বিশ্বাসের চেতনায় 
অনেক কিছুই সম্ভব হয়। বিশ্বাসীরা 
স্বচক্ষে দেখেছেন রাত্রে গড়চ্ডী 
মায়ের মান্দর থেকে একটি 
জ্যোতিররয়ী- দিবা আস্তত্ব ঝৌরয়ে 
এসে জয়চণ্ডী মান্দরে প্রবেশ 
করেন। 

জয়চণ্তী মন্দির বানিয়ে দেবী 
প্রাতষ্ঠা করোছলেন দুবার খানের 
বংশধর । সেটা ছিল ১৬৭২ 
শকান্দ অর্থাঃ ১৭৫০ খুস্টাব্দ | 
এ মান্দরের মুখ পুকুরের দিকে । 


সামনের দেওয়ালে কার্তিক, 
গণেশ, দুর্গা প্রমুখ দেবদেবী আর 
ফুল লতা পাতার টেরাকোটা 
ফলক। খুব বোশ নেই, 
অনেকটাই খসে পড়েছে। 

জয়চণ্জীর এখনকার মূর্তাট 
অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও প্রাচীন, 
মূর্তি ছিল পাথরের; সুস্পষ্ট 
আকারহীন সেই মৃর্ত মাটির নিচ 
থেকে খু'জে পান সেনাপাতি দুর্বার 
খান। বনের গভীরে ছোট্ট 
কাটরাশ্রমে বাস করতেন একজন 
যাযাবর সন্নযাসী। তিনিও ওই 
মূর্তীট একই সগয়ে একই সঙ্গে 
দেখতে পান। এই নিয়ে 
সেনাপাঁততে সন্নঃসীতে বেজায় 
ঝগড়া বাধে। সেনাপাঁত বলেন, 
আম আগে দেখোছি এই মূর্তি 
সন্ন্যাসী বলেন, আঁমই আগে 
পেয়েছি মাকে । বনবাসী আগ, 
এই শিলামৃর্ত আগে থেকেই আমার 
পরিচিত । 


ঝগড়ার গীমাংসা করতে তারা 
গেলেন হুঁশেন শাহের দরবারে। 
বিপদে পড়লেন হুশেন শাহ। 
একাদকে তার নিজের লোক, 
আরেকাঁদিকে এমন এক জে্াতিয় 


সন্ন্যাসী যাকে এড়ান যায় না। 


৮৪০ ৪৫2৬ ৮৮৮৬ 


তিন যেন ঝগড়া থামাবার 
জনাই বললেন, ঠিক আছে, 'যাঁন 
আপনাদের মধ্যে জয়চণ্ী মৃর্তির 
আসল.মালিক, এই গরম শিকাঁটি 
তার হাতে ফোল্কা ফেলবে না! 
নিন ধরুন! এই বলে একাট 
উত্তপ্ত লোহার শিক এগয়ে দিলেন 
তান। 

পরাজিত হলেন প্রবল 
প্রতাপান্থিত দুর্ার খান। বনের 
সম্্যসীই আগে পেয়োছলেন 
আদমৃর্তীট। সম্নামসী একাদিন 
বিদায় নয়ে চলে যান। তারপর 
অবশ্য দুর্বার খানই মালিক হলেন 
ওই জাগ্রত চণ্তীশলার। উৎপাত্তর 
এই কাহিনীটি হয়ত চণ্ডী সম্পার্কত 
দেই চিরাচারত ধ্যানধারণার রূপক 
যে, চও্জী হলেন অরণ্যব/সীদের 
লৌকিক দেবতা । [2 


মানিক্য বন্দ্যোপাধ্যায় 
ফটোঃ লেখক 


পারবর্তন ২০ নভেম্বর ১৯৮৫ / ২৬ 


আবার পুরনো লোকের কয়েক- 
জনের. পাঁরবর্তন ঘটেছে অস্বাভা- 
বিক। আচার-আচরণ, জীবন- 
যাত্রায় ভারা সম্পূর্ণ বললে গিয়ে 
ছেন। 

১৯৬৪ সালে পার্টি ভা 
হওয়ার পর সিপি আই (এম' 
তেনালী কনভেনশনের প্রস্তাব মত 
সংগঠনের জন্য ২৫ হাজার টাকা 
তহাবিল সংগ্রহের ডাক দিয়োছল। 
আজকে পাশ্চমবঙ্গের সি আই 
(এম)-এর সম্পান্ত ২৫ কোটি 
টাকার কম 'নয়। সৌদন [মাটং 
করতে হলে প্লেহাংশু আচার্ষের 
ঝাড় থেকে চেয়ার টৌবল আনতে 
হত। আঞ্জকে মোজাইকের মাঁটং 
হল শুধু নয়, আসবাব পত্র অনেক 
বহুজাতিক শিপ্প সংস্থাকে হার 
মানায় সব কিছু বদলে যাচ্ছে । 

একজন প্রবীণ নেতা কথায় 
কথায় বলছিলেন,“তখন সারাদন 
মাইলের পর মাইল হেঁটে অর্ধাহারে 
অনাহারে কাটিয়ে পার্ট গড়ার 
কাজ করে যে আনন্দ পেতাম আজ 
এ পাই না। রাত্রে চঠাটাইতে শুয়ে 
শুয়ে ভাবতাম; পার্টির জন্য কতটুকু 
আর করলাম! আর আজকে কত 
কমরেডকে দেখাছ, শুধু ক্ষোভ আর 


পার্জর রাজ্য সম্মেলন-_ দেওয়াল লেখা ॥ফটো £ আন্ত) রায় 


ক্ষোভ। পার্টিতে এসে ঝাড়ি 


দার হয়ে 


লাভ নেই। কোথাও একটা বড় ভাবের তাড়নায় 
করেছে, কাজ না করেও মাসে তিন রকমের ফাক থেকে গিয়েছে। সেটা পড়ছে।' 77 
হাজার রোজগার । পা্টর হোল- শুধু ক্ষমতা নয়, বড় পার্ট বলেও 
টাইমার হয়েও মাস গেলে সংসারে নয়, বিপ্লবী পার্টর একটা শিক্ষা নিশীথ দে 
দশ-বারো হাজার টাকা খরচ। থাকে, বুচিবোধ থাকে, সন্কংতি থাকে 
প্পার্টির কমরেডদের দোষ দিয়ে. বোধহয় সি পি আই (এম) সেই ফটো £ সংগৃহ 
হাপলাত ভতে শ্র্ছি 
শত্তল ক্চিলল্র ল্রজ্েল 
হল্া তলে তয়াগালাভা 


দুইই মোল। 


ভ্রাভভাঙ্ছেলও তর ভালা লাগাত্রে 
সেই সব জিনিষ যেগুলি উৎকর্ষতার জন্য বিখ্যাত* 
যাংদর কাজর ওপর নির্ভর করা যায়, যা। 
জীব্রনযাত্রাকে করে তোল বৈশিষ্টযপূর্ণ _ 
(মন ভীনস ওয়াটার হীটার । আনকগুলি 
বিশেষত্বযুক্ত এটি ভাব্রতে প্রথম স্থানের 
অধিকারী । ফলে উন্নত গুণজান ও সাশ্ঘ 


ভীনস লাগাল । আপনার আহিঙ্গাত্য প্রকাশ করুল 


 বিকী ও সেবা সারা 


টীম" 
ওয়াটার তীটার্গ 


সের! সকলেব-_অগ্রভাগে অগ্যাদের 
নির্মাণ ও বিপণন করেছেন 
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তামিল নাড়। 


স্টাগ্ার্ড ইলেকট্রিক স্যাপ্লায়েন্সেস 


নিউ দিল্লী ৬ বোগ্জাই ৬ কলিকাতা ৬ মাদ্রাজ ৬ বাজালোর। 
& হেড অফিস ও ফাক্রবী : তুঁতিকোরিন ৬২৮ ০০২. 


হাওড়া জেলার মানাচন্তরের 
আকাতর সঙ্গে ভারতের মানাঁচত্ের 
আকারের আশ্চর্যীমল। ভারতের 
মানাচর্ে যেখানে জয়সলমীরের 
সোনার কেল্লা, হাওড়া জেলার 
ঠিক সেই জায়গায় ঝাখরা গ্রামের 
গড় । গড়ের চিহও নেই, রয়েছেন 
আধষাতরীদেবী গড়চতী, রয়েছে 
গড়চণ্ডী আর জয়চণ্তীর নবরত্ধ এবং 
আটচালা মান্দর। 'বাখরা গ্রামটি 
হাওড়া-হুগলীর সীমানায় । 

হাওড়া থেকে বাস-মানবাস 
আমতা হয়ে জয়পুর, অমরাগাড়, 
রাউতাড়ার পাশ দয়ে পৌছে যায় 
বাখরা গ্রামে। গ্রামের পথে 
পথে অসংখ্য জমাধিফলক। 
গোঁদিনীপুরের কয়েকটি গ্রামে ছাড়। 
এব্যাপারটা অন্য কোথাও খুব 


বৌশ দেখা যায় না। 'ঝাখরা 
একাট আশ্চর্য জনপদ । গোটা 
গ্রামাটতে অনেকগুলো মান্দর, 


অনেক দেবদেবী একসঙ্গে প্রাত 
সন্ধায় পুঁজত হয়ে চলেছেন। 
গড়চণ্ড মান্দরাটর নর্গাণ 
হয় ইংরেজি ১৭৯৫ সালে। আগে 
এ. মান্দর ছিল আটচাল।। 
মান্দর-শীর্ধে লেখা : শ্রীশ্রী 
্ীশ্রীশুভমস্তু শকাব্দা ৯৭১৭ শক 
সন ১২০২ সাল। মান্দরের 
দেওয়ালে সামনের দিকে সাধারণ 
পোড়ামাটি অলস্করণ, পেছনে বা 
ধারে কিছু নেই ৭ মন্দিরের ভেতরে 
নিতাপৃজতা দেবী গড়চণ্ডী বসে 
আছেন, হলুদ রঙ-করা কাঠের 
মৃর্ত। লাল শাঁড় পরনে দেবীর 
পাশে মনসা ও শীতলার ঘট 
স্থাপিত! মীন্দরের চারপাশে 
নানা ধরনের গাছপালা পাঁর- 
বেশাঁটকে ভাবময় করে তুলেছে। 
ছোট দু'ট মান্দরের শিখর দেউলে 
শববেশ্বর' শিব ও 'শ্রীধরজীউ' 
শালগ্রাম রয়েছেন গড়চণ্ডীর নিত্/ 
সঙ্গী হয়ে। 
মান্দরের  সেবাইতমহাশয় 
জানালেন, এ মান্দরের প্রাতষ্ঠাতা 
দুর্বার খানের মেয়ে পন্রাবতীর 
বংশধর ।  মান্দরের উচ্চতা 
, মাহেশের রথের উচ্চতার সমান। 
কয়েকবছর আগে একি ঘটনা 
ঘটোছিল যাতে বোঝা যায় দেবা 
জাগ্নতা, ভঙ্তদের মনের বাসনা 


পূরণ করেন যাঁদ তা ন্যায্য হয়। 
শারদীয় পুজোর সময় খুব জণক- 
জমক করে পুজো করা হয় 
গড়চণ্তীর ও জয়চণ্ডীর । ষষ্ঠীর দিন 
মৃর্তকে নতুন শাড়ি ধার পরার 
কথা তিনি আঁবস্বাস করে এলেন 
না। পুরনো শাঁড়ই রইল মাতৃ- 
অঙ্গে। অষ্টমীর দিন ভোরে 
শহর থেকে দৌড়ে এলেন ভদ্রলোক, 
সঙ্গে দু'টি নতুন শাড়। বললেন, 
কাল রাতে স্বপ্নে দেখি মা বলছেন, 
আমাকে শাঁড় দাবি কেন, আমি 
তো কাঠের পুতুল, তাই না? 
ভোরে উঠে চেনা দোকানর বাড় 
গিয়ে তাকে দিয়ে দোকান খুলয়ে 
এই শাঁড় নিয়ে আসাছ! মাগো, 
সনাতন শুভ অভ্যাস থেকে দূরে 
সরে যাচ্ছলাম_ ক্ষমা কর মা! 
গড়চণ্ডীদেবীর বোনের নাম 
জয়চণ্ডী। বোন নন, দাদ, কারণ 
জয়চণ্তীই বড়, যেহেতু তিনি 
'ঝাখিরা গ্রামের এই সরখেল গাড়ায় 
প্রাতাষ্ঠত হয়েছেন আগে । সামনে 
বিরাট একি জলাশয়, স্থানীয়দের 


ডাষায় জয়পুকুর। পুকুরের তিন- 
দিকে সবুজ বনজঙ্গল আ।র গ্রাম) 
কুঁটির। এ পারে জয়চণ্ডী মান্দরটি 
প্রাচীন বাংলা রীতির আটচাল।। 
কাঠের তর এই জয়5তী মৃর্ত আর 
গড়চণ্ডী একরকম দেখতে, সহোদর! 
বোনেরা যেমন অনেক সময় এক 
রকম দেখতে হয়।॥ শুধু তাই নয়, 
স্থানীয় মানুষের 'বশ্বাস দুবোন 
দিনেমানে আলাদা আলাদ। 
থাকলেও রাত্রে থাকেন একসঙ্গে ৷ 

কী করে সন্ভব ঃ 

জাগ্রত বিশ্বাসের চেতনায় 
অনেক কিছুই সপ্তব হয়। বিশ্বাসীরা 
স্বচক্ষে দেখেছেন রাত্রে গড়চণ্ডী 
মায়ের মান্দর থেকে একটি 
জোতিয়ী' দিব আন্তত্ব বোরয়ে 
এসে জয়চণ্ডী মান্দরে প্রবেশ 
করেন। 

জয়5ণতী মান্দর বানিয়ে দেবী 
প্রাতষ্ঠা করোছলেন দুর্বার খানের 
বংশধর । সেটা ছিল ১৬৭২ 
শকাব্দ অর্থাত ১৭৫০ খুস্টাব্দ । 
এ মান্দরের মুখ পুকুরের দিকে । 


৮৪০ ৬৫৪৬ ৪৮৮৬ 


সামনের দেওয়ালে কার্তিক, 
গণেশ, দুর্গা প্রমুখ দেবদেবী আর 
ফুল লতা পাতার. টেরাকোটা 
ফলক। খুব বোশ নেই, 
অনেকটাই খসে পড়েছে । 

জয়চণীর এখনকার মার্তাট 
অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও প্রাচীন 
মূর্ত ছিল পাথরের; সুস্পষ্ট 
আকারহীন সেই মৃর্ত মাটর নিচ 
থেকে খু'জে পান সেনাপাঁত দুর্বার 
খান। বনের গভীরে ছোট 
কুটরাশ্রমে বাস করতেন একজন 
যাযাবর সন্নযাসী। তানও ওই 
মৃর্তীতি একই সময়ে একই সঙ্গে 
দেখতে পান। এই নিয়ে 
সেনাপাততে সম্ন্যাসীতে বেজায় 
ঝগড়া বাধে। সেনাপাঁতি বলেন, 
আম আগে দেখোছ এই মুর্তি 
সন্ন্যাসী বলেন, আমিই আগে 
পেয়েছি মাকে । বনবাসী আম, 
এই শিলামূর্তি আগে থেকেই আগার 
পারাচিত। 


ঝগড়ার মীমাংসা করতে তারা 
গেলেন হুশেন শাহের দরবারে। 
িবপদে পড়লেন হুশেন শাহ। 
একাঁদকে তার নিজের লোক, 
আরেকাঁদকে এমন এক জোগাতর্ময় 
সন্নযাসী যাকে এড়ান যায় না। 


তান যেন ঝগড়া থামাবার 
জনাই বললেন, ঠিক আছে, যান 
'আপনাদের মধ্যে জয়চণ্ডী মূর্ভর 
আসল.মালক, এই গরম শিকাঁট 
তার হাতে ফোল্কো ফেলবে না! 
[নন ধরুন! এই বলে একাট 
উত্তপ্ত লোহার শিক এগয়ে দিলেন 
তান। 

পরাজিত হলেন প্রবল 
প্রতাপান্বিত দুঝর খান। বনের 
সন্ন্যাসীই. আগ্নে পেয়োছলেন 
আদমৃর্তীট। সন্ন্যাসী একাঁদন 
বিদায় নয়ে চলে যান। তারপর 
অবশ্য দুর্বার থানই মালিক হলেন 
ওই জাগ্রত চণ্তীশলার॥ উৎপান্তির 
এই কাহিনীটি হয়ত চণ্ডী সম্পার্কত 
সেই চিরাচারত ধ্যানধারণার রূপক 
যে, চত্তী হলেন অরণ্যবাসীদের 
লৌকিক দেবতা । [] 


মানিক্য বন্দ্যোপাধ্যায় 


ফটোঃ লেখক 
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“ হা, আছে 
আদ এবসু হন!” 


হা । প্রতিদিন রাল্মায় মাগী কিউবস্‌ দিলে বাড়ীর সবাই আরও চাইবে | 
য্যাগী কিউবস্‌ আপনার রান্নায় 143 ফ্লেভার, আরও স্বাদ এনে দেবে। 
মাগী কিউবস্‌ দিয়ে রানা করা খুবই সহজ । 

বিনা নুনের রাৰরা প্রায় হয়ে এলে মাগী কিউবস্‌ শ্ুঁড়ো করে খাবারের ওপর 
ছাঁড়য়ে দিন। (মাথা পিছু একটি কিউব দিলেই চলবে) তারপর ভাল ভাবে নাড়ুন 
আর রান্না না হওয়া পর্যস্থ ঘুছু আচে রাখুন | গরম গরম পরিবেশন করুন। 

মাগী কিউবস্‌ চিকেন এবং ভেজিটেরিয়!ন পাকে পাওয়া যায়। একটি 
অথবা সাশ্রয়ী তিনটির পাকে পাবেন । 

আজই রা্গায় ম্যাগী কিউবস্‌ 
দিয়ে দেখুন | 


কেবল মাত্র-বাছা বাছ। শহারে পাঁওরা যাচ্ছে । 


মাত্র তি দিনেই আমার চামড়া নরম ! 


৪র্থ সপ্তাহ 


আমার বান্ধবী বললো, “তোর রঙে 
জৌলুষ দেখা দিয়েছে রে!” 


ক্রীয়ার-টোনের অদ্িতীয় ফরমূল স্ব 
আর স্বাভাবিকভাবে আপনার ত্বক 
আরো উজ্ভ্বল, আরো ফর্সা ক'রে 
তোলে । শুধু তাই নয়। ক্লীয়ার“টোনের 


এক অনন্থ উপাদান ত্বকের কুৎসিং দাগ 


আমার ব্রণর দাগগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। 
কী আরাম! 


৫ম সপ্তাহ 


আসে জানি কারে 
হচ্ছি না! 


আর খুঁত দূর ক'রে দেয় । এর স্দ্ধ 
ময়েশ্চারাইজার ৬ সপ্তাহের মধ্যেই 
আপনার রঙরূপ এমন উজ্জ্বল আর 
কোমল ক'রে তোলে, যা নজরে পড়ে । 


জের 1 ইাতিমধোই আমার খরখরে কনুইও 
কেমন মোলায়েম ! 


ষ্ঠ সপ্তাহ 


আসি এখন একজন ক্লীয়ার*টোন 
ফ্যান! 


নিয়মিত রোজ দ্ববার ক'রে 
ক্লীয়ার.টোন মাখতে খাকুন-_ভাহলে 
কি রোদে কি ঘরে, এর সুফল বজায় 
থাকবে চিরতরে ! 


(0152717076 


07917061790 19011955 0199) 
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উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চিঠি 


ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যাণ্ড নিষিদ্ধ হোক 
জামির তা চান না, কেইসিং কিন্তু চান 


উত্তর-পূবাপ্লেরর বিচ্ছিন্নতা- 
বাদী উপজাতীয় বিদ্রোহী গোষ্ঠী- 
গুলির মধ্যে “ন্যাশনাল সোসালস্ট 
কাউন্সিল অব নাগাল্যাও' বা এন 
এস সি এন যে সবচেয়ে শাল্তশালী, 
সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই । নাগা 
বিদ্রোহের জনক িজো-র মূল 
সংগঠন থেকে বৌরয়ে এসে আই- 
জাক স্যু আর টি মুইভা ১৯৮০-র 
মার্চ মাসে উত্তর বামার টাঁভয়া 
নামক স্থানে এন এস সি এন গঠন 
করেছিলেন। গত কয়েক বছর 
ধরে বিরামহীনভাবে তারা সমস্ত 
ভংপরতা তো চালিয়ে আসছেনই, 
উপরস্তু তাংপধপূর্ণ আন্তর্জাতিক 
যোগাযোগও তারা হ্থাপন করতে 
সমর্থ হয়েছিলেন। এন এসসি 
এন সাধারণভাবে চীনগন্থী বলেই 
পারাচত। কেননা, এই গোষ্ঠী 
চীনের কাছ থেকে [বশেষত স্তর 
সরবরাহ ও গোরলা প্রাশক্ষণের 
ক্ষেরে প্রত্যক্ষ -সাহাযা পেয়েছিল। 
ইদানীং অবশ্য শোনা ষাচ্ছে,. চান 
তাদের সাহায্যের হাত গুটিয়ে 
নিয়েছে । অবশ্য তাতে এন এস 
গস এন-এর দাপট কিছু কমোন। 

মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী রিশাং 
কেইাসং আঙ্গ 'তিন বছর ধরেই 
দাবি করে আসছেন, এন এস দি 
এন-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে 
হবে। কিন্তু ষে কোন কারণেই 
হোক না কেন কেন্দ্রীয় সরকার এই 
হঘোবণায় আগ্রহী নয়। রিপুরায় 
নি এন ভি-কেও নিষিদ্ধ করা 
হস্তনি। সেখানেও তিপুরা 
সর্রকারেরই আপাতত । তারা উগ্র 
পদ্থী সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে 
মোকাবিলা করতে চান। মাঁণপুরের 
ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। সেখানে 
ছশপিলস লিবারেশন আমি (পি 
এল এ)সহ ছোট বড় সবকাঁট 
ইগ্রপহ্থী সংগঠনই নিঁধদ্ধ ঘোষিত 
হজ্জেছে, কেবল এন এস সি এন এই 
ক্ষেত্রে ব্যাতরম । 

নাঙ্গাল্যাণ্, মাণপুর, ন্রিপুরার 
র্ণপাল কৃফ রাও সম্প্রতি আগর- 
জলা এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। 
নঙ্গাল্সণ্ড সরকার, [বিশেষভাবে 
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মুখ্যমন্ত্রী এম সি জামর এন এস 
গস এনকে নাষদ্ধ করার [বিরোধী 
বলেই ষে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত 
নিতে পারছেন না, সেই কথা রাজা 
পাল .সরকারভাবে স্বীকার 
ফরেছেন। কৃষ্ণ রাও অবশ) জানান 
যে, মাঁণপুরের মুখ্যমন্ত্রী রিশাং কেই. 
গসং এন এস সি এন-কে নাঁষদ্ধ 
করার জন্য সমানে দাঁব করছেন ॥ 
কিন্তু ইতিমধ্যে জাঁমর এন এস ?স 
এন-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন 
করেছেন এবং তারাও [শগাঁগরই 
শান্তি আলোচনায়। বসবেন এরকম 
একটি সপ্তাবনাও তোর হয়েছে বলে 
জামির মনে করেন, আর এ জন্যেই 
কেন্দ্রীয় সরকার ধারে ধীরে এগোতে 
চাইছে। 
মাণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী রিশাং 
কেইসিং এবং নাগাল্যাণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী 
এস সি জামর একই দলতুত্ত হওয়া 
সত্বেও এন এস সি এন সম্পর্কে 
তারা যে পরস্পরাবিরোধী দৃঁষ্ট- 
ভঙ্গী পোষণ করেন, সে কথা কেউই 
গোপন রাখেনীন। আবার এন 
এস সি এন-ও জামিরকে মির 
ভাবাপন্ন বলে মনে করে থাকে। 
সেজনে। জামির ও কংগ্রেস (ই) 
নাগাল্যাণ্ডের নিবাচনে এন এস সি 
এন-এর সমর্থন পেয়োছল এবং 
জামির ক্ষমতাসীন হবার পরই 
নাগাল্যাণ্ডে এন এস দি এন-এর 
হামলা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। 
বস্তুত, উত্তর-পূর্বা্চলের উপ- 
জাতীয় (বিদ্রোহী অধ্যাফত অণ্চল- 
গুলির নেতাদের মধ্যে মানত দুজন 
উগ্রগ্থী 'বিচ্লনতাবাদীদের বিরুদ্ধ 
রাজনোতিক পায়ে সক্ষম প্রতিরোধ 
গড়ে তুলোছলেন। .এদের এক- 
জন হচ্ছেন ভারতীয় সামরিক 
বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বিগোঁডয়র ও 
মিজোরামের পূর্বতন মুখামস্থী টি 
সাইলো, অপরজন মণিপুরের মুখ্য- 
মন্ত্রী রশাং কেইসং। িশাং 
নিজে উথরুল জেলার টাঙখুল নাগা 
গোষ্ঠীর লোক, যে গোষ্ঠী থেকেই 
বহু-সংখযক যুবক এন এস 1স 
এন-এ যোগ 'দিয়েছেন। এন এস 
সি এন-এর সবাধিনায়ক টি মুইভা 


উখরুলেরই টাখুল নাগা । রিশাং 
এই উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে “রক্ষণ 
বাহিনী” গড়ে তুলেই প্রথম পাদ- 
প্রদীপের আলোকে এসোছলেন। 
সেই থেকেই এন এস দি এন 
তাকে পয়লা নম্বরের শহ্ুু বলে 
চাহৃত করেছে। 

নাগাল্যাণ্ডের রাজনীতিতে মুগ্য- 
মন্ত্রী এস [সি জামিরের. অবস্থান 
একটু [ভিন্ন ধরনের। জামির 
নিজে আও নাগা এবং সেই [হসাবে 
আঙামিণনয়্ত্রণাধীন ইউ ডি এফ-এ 
(বর্তমান নাম এন এন ভি পি) 
থাকাকালীন তার পক্ষে নেতৃত্বে 
আসা সগ্ভব হয়ান। নাগা 
বিদ্রোহীরা ছিধাবিভগ্ত হবার পর 
িজোর সমর্থকরা দুল হয়ে 
পড়েন এবং ফিজোর 'ফেডারেল 
গভর্নমেন্ট অব নাগাল্যাণ্ড' মুখ্যত 
আস্মগোপনকারী আঙামিদের সং- 
গঠন হয়ে পড়ে। উপজাতীয় 
একাত্মতাবোধ নাগাল্যাণ্ডে আতমানরায় 
প্রবল এবং সেই জনাই নাগাল্যাণ্ডের 
পৃৰতন মুখ্যমন্ত্রী জাসোকি ও তার 
দল এন এন ডি পি ফিজোপন্থীদের 
অকুষ্ঠ সমর্থন লাভ করত । ফিজেরে 
নেতৃত্বকে অস্বীকার করে আত্ম- 
গোপনকারা উগ্রপন্থীদের যে অংশ 
আইজাক স্যুমুইভা'র নেতৃত্বে 
এন এস সি-এন গঠন করল, তারা 
প্রকাশ্যেই সর্বস্তরে আঙাম নেতৃত্বের 
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। 
নাগালযাণডে বিগত নিবাচনের সময় 
দেখোছ, এখানে এন এন ভি পি-র 
সঙ্গে কংগ্রেসের লড়াইটা বহুলাংশে 
িজোপস্থীদের সঙ্গে মুইভা-র এন 
এস সি এন-এর শান্ত পরাক্ষায় 
পারণত হয়েছিল৷ 

কংগ্রেসের নিবাচনী আভি- 
যানের- নায়ক এস.সি জামিরের 


বাহাদুর হচ্ছে, অন-্সাভাম 
উপজাতি গ্োষ্ঠীগুলকে মোটা- 
মুটিভাবে একই মণ্টে নিয়ে 


আসতে সক্ষম হয়োছলেন তিনি। 
কিন্তু এন এস সি এন-এর সক্রিয় 
সহযোগিতা ভিন্ন তা কোনমতেই 
সন্ভব ছিল না। নাগালযাণ্ডে 
জামির তথা কংগ্রেস (ই )-র রাজ- 


নোতক স্থায়িত্ব এখনও অনেকটাই 
এন এস দি এন-এর সমর্থনের 
উপর নির্ভরশীল এবং সেজনাই 
এন এস সি এন-এর. সঙ্গে সম- 
ঝোতা বজায় রেখে চলাই উাঁচত 
বলে মনে করা হচ্ছে। মাঁণপুরে 
রিশাং কেইাসং-এর সেরকম কোন 
বাধ্যবাধকতা নেই। তাই এন এস 
স এন-কে নাঁষদ্ধ 'করার জন্যে 
রিশাং সমানে দা!ব করে চলেছেন। 

অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, এস 
সিজামির এন এস সি এনকে 
কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনায় 
বসানর জন্য মাঝে মধ্যেই ভাদের 
বানা সদর দপ্তরে দূত পাঠিয়ে 
থাকেন। জামির দাবি করেন 
যে, এন এস ছি এন সদর 
দপ্তরে আলোচনার * অনুকূল 
পারবেশ হীতমধ্যে তোর করা 
সম্ভব হয়েছে। মুখ্যত ব্যাপটিস্ট 
চার্চের সঙ্গে সংযুস্ত লোকরাই এ 
ব্যাপারে দৌত্য করেছেন। 

স্টুডেন্টস ফেডারেশনের কর্ম- 
কর্তারা মুইভার সদর .দপ্তর থেকে 
কেবল 'দাবভৌম নাগারাশ্ট্ের' 
ইস্তাহার নিয়েই ?ফরে আসেনান, 
এখানে ও"দের মগজ ধোলাইও যে 
হয়েছিল, আসাম পুলিশের হাতে 
তার অকাটঃ প্রমাণ রয়েছে। আর 
একদল শান্ত দূত এন এস ছি, 
এন-এর কাছ থেকে প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী 
ইয়াঙমাসো সাইজার মৃত্যু পরোয়ানা 
নিয়ে এসোঁছলেন। রিশাং কেইসিং 
সেজন্যেই বিশ্বাস করেন না যে, 
এন এস সি এন সাতাই শাস্তি 
আলোচনায় আগ্রহী । কিনতু যে 
কোন কারণেই হোক না কেন, 
দিলিতে ঠার কথা বিকোয়নি। 
দিল্লি এক্ষেত্রে জাঁমরের মতকেই 
বেশি গুরুত্ধ দিচ্ছে। 

মণিপুরের যে ৭৭ জনের 

নামে এন এস [সি এন-এর মৃত্যু 
পরোয়ানা জারি হয়েছে, তাদের 
মধ্যে প্রান্তন মুখামন্ত্রী মাইজা 
সহ ১৯ জন ইাতিমধোই নিহত 
হয়েছেন। [এ 


রবিজিৎ চৌধুরী 


শত শত বৎসর ধরে নিমের দাতনই ছিল দাতের যত্বের সবচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য প্রাকৃতিক উপায় | এতে দাত শক্ত হত ও মাড়ি 


থাকত সুস্থসবল | 

৬২ বছর আগে, ক্যালকাটা কেমিক্যাল নিমের প্রাকৃতিক 
গুণটুকু নিয়ে তৈরি করেছে একটি 
টুথপেস্ট“নিম__-ভারতের প্রথম ভেষজ গুণেভরা 
টুথপেস্ট । 

আর এখন, নতুন নিম টুথপেস্টে আছে বাড়তি ফেনা”'এর 
ফলে নিমের ভেষজ ও তেলের জীবাণুনাশী শক্তি আরো 
সক্রিয়ভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে । তাছাড়া এতে একটি 
নতুন সুবাস থাকার ফলে মুখে একটি তরতাজা অপূর্ব স্বাদ 
অনুভব করা যায় । 


পৃথিবীর প্রথম ভেষজ টুথপেস্ট । ভারতে এর জন্ম ৬০ বছরআগে 


ডেটলাইন ঃ ঢাকা 


দুঃখের তামরে যাঁদ জলে 
মঙ্গল আলোক 

তবে তাই হোক" 

বাংলাদেশের প্রায় দু কোটি 
হিন্দ জনসমাষ্টর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় 
অনুষ্ঠান দুর্গাপুজো হয়ে গেল 
এমনই এক দুঃখের তামরে। 
বাংলাদেশের চোদ্দ বছরের 
জীবনে এখন বেদনাবিধুর পাঁরবেশে 
কখনই এই সবজনীন দুর্গোংসব 
অনুষ্ঠিত হয়ান। ৫ 

অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়- 
টাতে যখন সারা দেশ জুড়ে দুর্গা- 
পুজোর সাড়ন্বর প্রস্তুতি চলছিল, 
ঠিক সে সময়েই ঘটল জাতীয় 


জীবনের অনাতম সকরুণ দুর্ঘটনা ॥ 
ডাকা বিশ্বীবদ্যালয়ের জগলাথ 
হল-এর টাভ কক্ষের ছাদ ধসে 
সুষ্টি করল, সাম্প্রাতক সময়ের 
সবচেয়ে করুণ কাহিনী । ১৫ 


গভীর শোকের মধ্যে 


অক্টোবরের জগন্নাথ হল টঠাজোঁডতে 
ঘটনাস্থলেই ছাদ চাপা পড়ে মারা 
গেল ৩৪ জন তাজা ছাত্। আহত 
হয়ে পরেশেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করল আরও তিনজন। 'ঢাকা 
শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে 
এখনও মৃত্যুর সঙ্গে পার্জা লড়ছে 
শতাধিক) হয়ত বা আরও ঝরে 
বেশ কটি প্রাণ। 

জগন্নাথ হল ঢাকা বিশ্ব 
€বদালয়ের অন্যতগ বৃহৎ আবাসক 
ছাত্রাবাস ।. এ হল-এ চোদ্দশের 
মত মত হন্দু ছাত্র বসবাস করে। 
প্রাত বছর দুর্গাপুঞ্জের সময়টাতে 
হল প্রাঙ্গণে তোর হয় বৃহৎ পুজো 
হগুপ। এবারেও তোর হচ্ছিল 
মণ্ডপ। পুজোর বাতাস 
লেগোঁছল জগন্নাথ হলের প্রাতিটি 
কামরায়। আর ঠিক এমনই 
একটা আনন্দঘন পাঁরবেশে. নেগে 
এল বিষাদের আঁভশাগ ॥ 

ষাট বছরের পুরনো 'জিরাঁজরে 
দালানখান' সন্ধ্যরাতে ধসে " 
পড়ল। কয়েকশো ছাত্রের মাথার 
ওপর। স্টিলের বিশাল ছাদ 
কঠামোটির চাপে পিষে মারা গেল 
অসংখ্য প্রাতশ্রাতশীল তরুণ । 
পংপ্ট গেল আনন্দের বাতাস এক 
1 কান্না আর আর্তনাদের 
হরে ভরে উঠল 'অর্ধ শতাব্দীর 
হ্ধক পুরনো রমনা এলাকার 
জগন্নাথ হল। মুহূর্তে ঢাকা 
শহরের চণ্চল জনজীবন . ভেঙে 
“হল ভাই প্বজন হারানর বাথায়। 
পাঁরবর্ভন ২০ নভেম্বর ১৯৮৫ 


নিহত ছাত্রের সাঁর/ ফটো 


এবার দুর্গাপুজো৷ হল 


ঢাকা শহরের সাতটি হাসপাতালের 
কয়েক ডজন আযান্ুলেন্স সারারাত 
ধরে বরুণ শব্দ তুলে রল্তান্ত দেহ- 
গুলো নিয়ে ছুটল হাসপাতালে । 
রেডিও-টোলিভিশনে অর্শস্ুদ এই 
দুর্ঘটনার খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 
সারা শহর ছুটল জগন্নাথ হল 
প্রাঙ্গণে। এল বিশ্ববিদঠালয়ের 
সব কটি হল-এর সব ছান্রা। 
শহরের প্রাতটি এলাকার নারাঁ- 
পুরুষ । রোকেয়া হল আর সাম- 
সুন্নাহার হল-এর মেয়েরা চোখের , 
জল ফেলে ভিড় করল জগম্লাথ 
হল-এর ধ্বংসস্তূপের সামনে, 
হাসপাতালের কারডোরে। রন্তু 
দিতে ছুটল হাজরো তরুণ রাড 
ঝাক্কে। 

১৫ অক্টোবর রাত পৌনে 
নটায় ঘটল দুর্ঘটনা। সে রাত, 
পরাদিন, তার পরদিন এবং রাত-- 
হাজারো শোকার্ত মানুষের ভিড়ে 
ভরে থাকল জগন্নাথ হল। অপ- 
ঘাতে স্বজন হারানর ব্যথা একটি 
বিরাট জনসমন্টিকে ক্রতখান 
মুষড়ে দিতে পারে ১৫. থেকে ২০. 
অক্টবর শহরকে না দেখলে তা 
বোঝা যেত না কিছুতেই । একাঁদকে 
ছাত্-জনতা, সামার বাহিনী, 
পুলিশ ধ্বংসস্তৃপের মাঝ- থেকে 
সারারাত ধরে খু'জে বের করছে 
হতভাগ্য লাশ, অনযাদকে হাস- 
পাতালগুলোর প্রতিটি খোলা জায়গা ' 
ভরে উঠছে অগাঁণত ছান়ের রা 
শরীরে । এ. দুর্ঘটনার স্মোট 
শিকার প্রায় তিনশো ছানু। নিহত- 
আহতদের প্রায় প্রত্যেকেই মধাবিত্ত 
বাবা-মা-র কষ্টার্জত উপার্জনে 
বিশ্বাবদ্যালয়ের কাঁরডোরে উঠে 
এসেছে সমগ্র পাঁরবারের আশার 
আলোক বার্কা হয়ে। কিন্তু 
হায়, এ কোন পারণাঁত! দেশের 
সরকার [নিহত প্রাঙাটি ছাত্র 
পারবারের জনো৷ এক লক্ষ টাকা 
করে দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন, 
কিন্তু এ ক্ষাতপূরণের প্রত্যাণা কেউ 
কি কখনো করোছল ? বাংলা- 
দেশে তিনদিন রাষ্মীয় শোক পালন 
করা হয়েছে, নিহত ছাদের কাফন 
হোলিকপ্টারে করে পৌছে দেওয়া 
হয়েছে গ্রামের বাড়, বাঁড়। মুখ্য 
সামারক প্রশাসক এবং রাষ্্ুপাত 
এরশাদ শবয়ং বাহামা এবং [নিউ - 
ইয়র্কের সফর ৭ দিন কাময়ে 
ভুত চলে এসেছেন স্বদেশের 


মাটিতে সমবেদনা জানাতে-তবু 
ি সদুত্তর মিলেছে এই প্রশ্নের 
কেন দীর্ঘকাল যাবৎ জগন্নাথ হল- 
এর মত একটি এরীতহ্যবাহী হল- 
এর মেরামাত কাজ হয়নি এতটুকু, 
কেন হল প্রশাসন বা বিশ্বাবদযালয় 
কর্তৃপক্ষ সচেতন হনাঁন এতকাল 2 


দুঃখের তিমিরে পুজো 


কোন বাথাই বোধ কার 
আস্টেপৃষ্ঠে বেধে রাখতে পারে না 
কাউকে দীর্ঘকাল । সময়ের নয়মেই 
এাগয়ে যেতে হয় মানুষকে, গ্রহণ 
করে নিতে হয় কঠোর বর্তমানকে । 
এবারের শারদীয় দুর্গোংসবের 
শুরুতে দুঃখের যে ঘন বাতাস বয়ে 
গেছে সারা দেশে তা সমগ্র 
দেশবাসীকে মুষড়ে দিয়েছে। বেশি 
শোকাহত করেছে দেশের সংখ্যালঘু 
"হন্দু সম্প্রদায়কে । ী 

তবু, ঘটা করে না হলেও 
হয়েছে দুর্গাপুজে। একমাত্র ঢাকা 
শহরেই পুজোর মণ্ডপ হয়েছে 
৯৩টি। চট্টগ্রামে ৮০টি। প্রতি- 
বারের মত ঘটা করে আনন্দোংসব 
হয়ান এবার। জাতীয় সর্বজনীন 
পুজো কাঁমাটর আহ্বানে সারা 
দেশের পুজো মওপগুলোতে হৈ 
হুললোড়-আনন্দোৎসব কাময়ে 
দেওয়া হয়োছল। শোকের চিহ্ন 
কালো ব্যাজ পরোছিলেন 'নগর- 
গ্রাম-বন্দরের পুজো উদযাপন 
কর্মীরা ।  প্রাতাঁট পুজো মণ্ডপে 
টাঙান হয়োছল কালো পতাকা। 
প্রীত বছর শারদীয় দুর্খাপুজোয় যে 
আনন্দোংসব হয়, তা. এবার 
হয়ান। আনন্দের বদলে হয়েছে 
শোক 'াছল। বিজয়া দশমীর 
দিনে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের 
নগরে বন্দরে বোরয়েছে বিশাল 
বিরাট শোভাযাত 


পুজোর নবমী 1তথতে" 
জগন্নথ হল-এর [নিহতদের স্মরণে 
ঢাকেশ্বরী মান্দরের পুজো-অঙগনে 
মহানগর সর্বজনীন পুজো কাঁমাটর 
উদ্যোগে এক বিরাট শোকসভ! 
অনুষ্ঠিত হয়েছে। কামাঁটর সভা- 
পাত মেজর জেনারেল ( অবঃ) 
?স আর দত্তের সভাপাতিত্বে অনু- 
ষ্ঠিত এই শোকসভায় বন্তব্য 
রেখেছেন কাব বেগম, সুফিয়া 
কামাল, সাহাত্যক আবু জাফর 
সামস্ুদ্দন, রাজনৌতক নেতা 
সুরাজত সেনগুপ্ত, সুধাংশুশেথর 
হালদার, ব্যারস্টার সুধীন দস, 
রেভারেও পুল গোমেজ, অধ্যাপক 
কবীর চৌধুরী, বিচারপাঁত কামাল- 


উীদ্দন চৌধুরী, আইনজীবী সৈয়দ 
ইসাতিয়াক আহমদ সহ ধর্মবর্ 
নির্বিশেষে সমাজের বাভন্ন স্তরের 
মানুষ । 

স্মরণকালের এই বৃহত্তম শোক" 
সভায় বস্তাগণ জগন্নাথ হল 
দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী করেছেন 
'কতৃপক্ষাকে।  নিহদের প্রত 
"শ্রদ্ধা জানিয়ে-রাজনীতাঁবদ পর্জ 
ভট্টাচারধ বলেন, 'যাটের দশকে 
জগন্নাথ হল সংস্কারের দাঁব উঠে-, 
ছিল, রন্তু তা বাস্তবায়ন করা 
হয়ান। কতৃপক্ষ তাই কোনভাবেই 
দুউনার দাঁয়ত্ব এড়াতে পারেন 
না)" বািশষ্ট সাহাত্যক .আবু 
জাফর সামসুদ্দিন 'বলেন, 'এট। 
একটা ক্রিমনাল নেগাঁলজেন্স।" 
সাক সম্মেলন উপলক্ষে চারপাশে, 
খুশির বন্যা বইছে, 'রাশি রাশ 
টাকা দেদার খরচ হচ্ছে, অথচ 
জগন্নাথ হল-এর মত জরাজীণ 
ছাত্রাবাস ও অন্যান) শিক্ষা 
প্রাতষ্ঠান মেরামতের কোন ব্যবচ্থা 
নেই।' প্রান্তন স্পিকার : মীর্ডা 


গোলাম হাফিজ বলেন_“জগন্নাথ 
হল-এর ছাদ দিয়ে ১৯৫৭ সাল 


” থেকেই পান পড়ত, এবং তখন 


থেকেই এটাকে পারতান্ত ঘোষণা 
করা হয়োছল, অথচ আজ পর্যন্ত 


এটার -সংঙ্কার না হওয়ায় এই , 


মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল ।” 

অশ্থাসন্ত কণ্ঠে প্রবীণা কাঁব 
বেগম সুফয়া কামাল .বলেন-- 
'আজ পুজোর দিনে শোকসভা 
করতে হচ্ছে, এর চেয়ে বেদনার 
আর কী হতে পারে।' সভায় 
সভাপাঁত গসি আর দত্ত বলেন, 
“রাজধানীতে আজ জখকজমকের 
কমতি নৈই, লাখ লাখ টাকা খরচ 
করে সুপার মার্কেট বানান হচ্ছে, 
স্থানে স্থানে রাঁঙন ফোয়ারা তোর 
হচ্ছে, সুইীমং পুলের পেছনেও 
কম টাকা খরচ হচ্ছে না_অথচ 
দেশের ভাঁবষৎ ষে ছাত্রসমাঞ্জ তাদের 
থাকবার জায়গ।রও কোন নিরাপত্তা 
নেই) 

মোট কথা, এবারের ঢাকা 
নগরী-সহ প্রায় সারা দেশের 
পুজোর আনুষ্ঠানিকতা আস্বপৃষ্ঠ 
বাধা ছিল ১৫ অক্টোবরের জগন্নাথ 
হল দুর্ঘটনার আহত নিহতের প্রতি 
ভালবাসায় । বাংলাদেশে মোট 
কতগুলি পুজোর মণ্ডপ হয়োছল 
এবার তার সঠিক সংখ্যা জানা 
দুক্ধর। : ঢাকা মহানগর সর্ধ- 
জনীন পুজা কামিটিই মুলত প্রাত- 
বছর জাতীয়. পুজো উদযাপন 
কামটির দায় পালন করে 
আসছে। এবারের ১ কাক, 
শারদীয় দুর্গোৎসব শুরুর আগের 
দিন, সারা দেশের পুজো কামটির 
প্রাতীনীধগণ ঢাকার ঢাকেশ্বরী 
মান্দরের অঙ্গনে পুজো উদযাপনের 
'বাভন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনার 
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জন্যে' এক সভা ডেকোছলেন। 
এই সভায়, মূলত দেশের শহরাণ্টল 
থেকে তিনশো কামাঁটর প্রাতানাধ 
অংশগ্রহণ করেন। তবে, মহানগর 
পুজো কাঁমাঁটর কর্মকর্তা স্থপন 
সাহার মতে, সারা দেশে গত বছর 
৪ হাজারের ওপর পুজো মণ্ডপ 
হয়োছল। এবারে সে সংখ্যা 
বাড়বে বৈ কমবে না বলে তান 
মনে করেন। 
বিজয়া দশমীতে ঢাকা শহরের 
হাসপাতালগুলোতে সৃষ্ট হয়োছিল, 
অন্ভুতপ্ৰ কান্নার রোল। ঢাকা 
শহর এবং শহরতাঁলর-প্রায়প্রাতিটি 
এলাকা থেকে হাজার 'হাজার নর- 
নারী পুজোর প্রসাদ হাতে নিয়ে 
উপা্থিত হয়েছিলেন হাসপাতালে 
শতাধিক আহত ভাইদের নিবেদন 
করতে। 
অভূতপূর্ব সহানুভূতি 
শুধু রাষ্মীয় পর্যায়ে নয়, ধর্ম 
বর্ণ না্বশেষে গোটা বাংলাদেশটাই 
শোকাচ্ছন্ন হয়েছিল জগমাথ হল- 
এর মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় | রাজধানীর . 
রাজপথগুলো যেমন ভরে উঠোঁছল 
হাজারো শোকার্ড মানুষের [ভড়ে 
তেমান জাতীয় সংবাদপত্রের 
পাতাগুলো ভার্ত হয়ে উঠোছল 
হাজারো শোকবাণীতে। . একট! 
কথা বলা বোধ কার অনুচিত হবে 
লা, ১৯৭১৯ সালের পর 'থেকে 
স্বাধীন-সাবভৌম বাংলাদেশের 
মাটিতে যে অসাপ্প্রদায়কতার 
অমর বৃক্ষ-বীজ রোপিত হয়েছিল, 
এবারের জগন্নাথ হল-এর মর্মাস্তিক 
দুর্ঘটনায় তার বাস্তব বাঁহঃগ্রকাশ 
ঘটেছে। ্ 
৯৫ অক্টোবরের পর থেকে 
প্রাতাঁদন রাতে জগন্নাথ হল-এর 
দুর্ঘটনা স্থান আরু নগরীর হাস- 
পাতালগুলো হয়ে ওঠোঁছল লাখো 
মানুষের তীরথস্থান। ঢাকা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের আহ্বানে বিশাল মৌন- 
শোক মাছল হয়েছে ঢাকা শহরের 
বিভন্ন সড়কে । দেশের সাঁক্মীলত 
সাংস্কাতিক জোট. মৌন 'মাছল 
করেছে। এরশাদ মান্সভার 
প্রাতিটি সদস্য, দেশের প্রাতিটি উচ্চ- 
পর্যায়ের সামারক'এবং অসামারক 
নেতৃবৃন্দ ঘুরে গেছেন জগমাথ 
হল। শোকবাণীতে ভরে গেছে 
পান্রকার পাতা । 
রষ্ট্রপাতি এরশাদ বাহাম। 
থেকে শোকবাণী পাঠিয়েছেন। 
সময় ৭ দিন কাঁময়ে জয়া বিমান 
কন্দরে নেমে সোজ। তান চলে যান 
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হাসপাতালে । .. শহরের প্রাতিটি 
হাসপাতাল [তান সাড়ে তিন ঘণ্ট 
ধরে ঘুরে ঘুরে আহত ছাত্রদের 
দেখেন। বলেন--'তোমাদের জনা 
সব কিছু করা হবে। তোমরা 
মুষড়ে পড়ো না।'- এবারের 
দূর্গাপুজে উপলক্ষে প্রথমবারের 
মত বাণী প্রদান করেছেন 
রাষ্ট্পাত। শারদীয় দুর্গোৎসব 
উপলক্ষে তিন্‌ দেশের হিন্দু 
সম্প্রদায়কে । শুভেচ্ছা জানিয়ে 
বলেছেন-.“দব ধর্ম অনুসারীদের 
সৌহার্দট ও. সম্প্রীতর বন্ধন 
আমাদের মধ্যে যে জাতীয় একাবোধ 
গড়ে তুলেছে, আগামীতে তা 
আরও সুদৃঢ়, হবে। উল্লেখ 
করা যেতে পারে, পুজো উপলক্ষে 
রাষ্্রপাতর বাণীর দাবি হিন্দু 
সম্প্রদায়ের পুরনো । শুধু একাদনই 
নয়, রাষ্ট্রপাত বারংবার দেখে 
গেছেন আহত ছাদের । 'চাকিং- 
সার ব্যাপারে চাকংসকদের সচেতন 
হতে বলেছেন। তবে, আমার এ 
রিপোর্ট লেখার দিন পর্যন্ত রাষ্ট্- 
পাতি জগন্নাথ হল-এর দুর্ঘটনার 
স্থান ঘুরে যানান। তান ঢাকেশ্বরী 
মন্দিরের সংস্কারের জন্যে নির্দেশ 
দিয়েছেন। 

এবারে এরশাদ মান্সভার 
একাধিক মন্ত্রী সফর করেছেন রাজ- 
ধানীর বিভন্ন পুজো মণ্ডপ। 
টাঙ্গাইলের এক পুজো: মণ্ডগ 
সফরের সময় স্থানীয় সরকার, পল্লী 
উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রী মেজর 
জেনারেল মাহমুদুল হাসান বলে- 
ছেন, 'প্রোসডেন্ট এরশাদের সুষ্ঠ 
নায়-নীতর ফলেই বাংলাদেশে 
উত্তম সামাজক সৌহার্দ্য বিরাজ 
করছে এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে 
সকল মানুষের এক্য গড়ে উঠেছে । 


লাশ নিয়ে রাজনীতি 


জগন্নাথ হল-এর দুর্ঘটনার গর 
থেকে দেশের সব কটি বিরোধী দল 
সাম্মালত ভাবে দেশের সামারক 
সরকারকে কঠোরতম ভাষায় আক্ু- 
মণ করে গেছে। সরকারের গঠন 
করা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কাগি- 
শনের বাইরে ১৫ দলীয় এক জোট 
গগন করেছে, গণতদস্ত কাঁমশন। 
১৫ দলের গণতদস্ত কাঁমশন নিয়ে 
বেশ কিছু সরকার নেতা এবং মন্ত্রী 
এদের আধকাংশই [বিরোধী দল 
হকে কিছুদিন হল মন্ত্রী হয়েছেন) 


হিরোধী  শাবরকে  আকুমণ 
ব্রেছেন। 
যোগাযোগ মন্ত্রী ঝারস্টার 
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মওদুদ আহমদের মতে, ৯৫ দলের 
গণতদস্ত কামশনে যে ৪জন ্রান্তন- 
বিচারপাতি রয়েছেন তারা এই 
কাঁমশনে নিজেদের সম্পৃস্ত করে 
1বচার বিভাগের মর্ধাদা ক্ষু করে- 
ছেন। মওদুদ খোদ ১৫ দলকেও 
এই কামশন গঠন করার জন্য 
দোষারোপ করেন। মওদুদের এই 
বন্তবোর সঙ্গে সঙ্গেই সুঁপ্রম কোর্টের 
প্রান্তর. প্রধান বিচারপাত 
কামালুদ্দন, হোসেনসহ একাধিক 
আইনজ্ঞ এমনকী সুপ্রিম কোর্ট বার 
সাগাত পর্যন্ত মওদুদকে পাস্টা 
. আক্রমণ করে বসেন। ভারা বলেন, 
গণতদস্ত কাঁমশন কোন "বিচার 
বিভাগীয় তদস্ত কামশন নয় আর 


এব্যাপারে বন্তবা রাখার কোন 
আঁধকারই মওদুদের নেই,. কারণ 
মানত ১ বছর আগে মওদুদ নিজেই 
বিরোধী দলে থাকাকালীন এমনই, 
এক গণতদস্ত কাঁমশন-এর সদস্য 


, রাখব কোথায় ? 


বি [| 


ছিলেন। মু 
১৫ দল এবং ৭ দলের নেব 


শেখ হাসনা এবং খালেদা জিয়া 
কঠোর প্রতিক্রিয়া জানয়েছেন এই 
মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় । আলাদাভাবে 
এই দুই বিরোধী শাবির জগন্নাথ 
হল-এর নিহতদের স্মরণে শোক- 
দিবস পালন করে। হাসিন 
বলেন, 'পুজোর আগে যেসব বাবা 
মা আশায় |ছলেন ঠাদের ছেলের 
বাঁড় ফিরবে, আজ সেই সন্তানের 
লাশ দেখার যে অনুভতি তা বর্ণনা 
করার ভাষা আমার নেই ।"-আমা- 


দের ছান্র তরুণরা ন্যায়ের পক্ষে- 


কথা বলতে গিয়ে পুলশ- 
মালটারর হাতে নির্যাতিত হয়, 
গুল খায়, পলশের ট্রাকের চাকায় 
পিষ্ট হয়, আবার ছাত্াবাসেও যাঁদ 
কর্তৃপক্ষের অবহেলায় তাদের প্রাণ 
দিতে হয় তাহলে এ দুঃখ আমরা, 
শেখ হাসনা 
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আরও বলেন, দেশের 
প্রাতষ্ঠানগুলোতে টাকার অভাব! 
কিনতু ক্ষমতা দখল করে দল গঠন 
করার জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ 
করতে বা লাঠিয়াল বাহিনীর হাতে 
অস্ত্র তুলে দিতে টাকার অভাব হয় 
না। 

অনাদিকে খালেদা জিয়া বলে- 


শিক্ষা 


 ছেন, এই সরকার দেশের মানুষকে 


নানতম নিরাপত্তা দতে রথ 
হয়েছে। তান শোকের ভার্ষাকে 
প্রাতবাদের ভাষাতে রূপান্তরিত 
করে সামারক শাসনের বিরুদ্ধে 
একাবদ্ধ হতে আহ্বান জানান । 

অন্য দিকে, এই মর্মান্তিক 
দুর্ঘটনার জন্যে হল কতৃপক্ষ, বিশ্ব- 
ঘিবদযালয় বা সরকার কেউই এ-যাবং 
ঠাদের দাঁয়ত্বের কথা খীকার 
করেনান। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম 
পারষদ বলেছে, দেশের প্রাতটি 
নিশ্বাবদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা 
প্রাতষ্ঠান. এ-সরকারের আমলে 
অবহেলিত, কারণ সামারক খাত- 
সহ শুধুমান অনুৎপাদক খাতেই 
জাতীয় বাজেটের [সংহ ভাগ বায় 
করে আসছেন তারা । আঁবলম্বে 
ছাত্র সংগ্রাম. পাঁরষদ শিক্ষাথাতে 
বাজেট বাড়াবার দযাব করেছেন। 

জগন্নাথ হল-এর দুর্ঘটনা নিয়ে 
দেশের সাম্মালত বরোধী একজোট 
যখন প্রবল ভাবে সরকার নীতির 
বিরুদ্ধাচরণ করছেন, ঠিক সেই 
সময়েই সরকারের পক্ষ থেকে 
আভযোগ তোলা হচ্ছে এই বলে যে, 
বিরোধী দল লাশ নিয়ে রাজনীতি 
করছে। [0 


ডাকা থেকে 
হারুন হাবীব 


পে 


মনে আছে- সেই কত রাত জাগা... কত 
কষ্টকর দিনগুলো? 

তবু তোমার কী ভালই না! লাগতো ! 
আর, তোমার জন্যে মা যে নাইটি” 
বানিয়েছিলেন তা পরে তুমি কত হাক্কা 
আর আরামরোধ করতে-মনে আছে 
তো? তারপর, তুমি নিজের জাম! নিজেই 
বানাতে শুরু করলে-_মা যেমনটি 
শেখালেন। 

তাবলে কি ঠিক মায়ের মত তেমন সেলাই 
করতে পারতে-তোমার যে তখন 

সবে হাতেখড়ি! 

তারপর যখন হাত পাকলো--তৌমার-. 
মেরিট দিয়ে রোজই তুমি কিছু না কিছু 
সেলাই ক'রে কী আনন্দই না পেতে। 
ছোট-ছোট, বড়-বড জামা বা পোশাক_ 
যেমনটি চাইতে, মেরিট থেকে পেতে! রি 
নিজের হাতে মনোরম স্থক্ষম সেলাই... তত 
এখানে একটু €কাচকানো... খানে গ্লিট... 
এ সব সুন্দর ইন্দর পৌশাক পরে তুমি 
যখন স্কুলে যেতে, অন্য মেয়েদের কেমন 
চোখ টাটাতো-মনে পড়ে? 


আর, তাদের মায়েরা “অবাক হয়ে 
ভাবতেন-_“দবসময় তোমাকে এত শ্মার্ট 
দেখায় কি করে?” 


ঠ$ ইীন্ডিয়ান সিউইৎ যোখিন কোম্পানী লিঃ 
* সিঙ্গার কোম্পানীর ট্রেডমার্ক 


আশা, 589 85৪ 


বাংলা-দেশের ডায় 


ডঃ পার্থ চট্োোপাধ্যায় 


সত মঠ 
মহাসপ্তমীর দিন বিকেল। 
হারদাসপুর ভারত-বাংলাদেশ 


সীমান্তে তখনও হাজার -খানেক 
লোক বসে। সারা দিনে তিন 
হাঙ্জার লোক ভারত থেকে বাংলা- 
দেশে গেছেন পুজোর ছু টিতে । 


আমাকে বাংলাদেশের বর্ডার ' 


ও সি মাল্সান সাহেব - বললেন, 
এ বছর বৌশর ভাগ লোক. 
আসছেন ভারত থেকে । এপার 
থেকে দিনে ওপারে যাওয়ার সংখ্যা 
এক হাজার। আমি জানতে 
চেয়েছিলাম, দিনে তিন, হাজার 
করে ভারতীয় যাত্রী ঢুকছেন এই 
পুজোর কাঁদনে। - আমার মত 
কেউ'আছেন কি, যানি শুধু নিছকই 
পুজোর ছুটিতে সপাঁরবারে বেড়াতে 
- যাচ্ছেন বাংলাদেশে 
মান্নান (সাহেব জবাব দিয়ে- 
ছিলেন-জী না, এমন যাত্রী আপন 
একাই। 
ভ্রমণপাগল বাঙাল বোধহয় 
এখনও জানেন. না ঘরের পাশে 
এত অল্প খরায় একাট ধানের 
শীষের উপর একটি শাঁশর [বন্দু 
দেখে আসা যায়। কলকাতা থেকে 
ব্নগীর ট্রেভভাড়া মাত্র ছ টাকা। 
স্টেশন থেকে মাতগঞজ, মতিগ্ 
থেকে বর্ডার রিকশায় মাথা গিছু 
আর পাঁচ টাকা -করে। “ওপারে 
বেনাপোল বাজার পর্যন্ত রিকশায় 
যান-_ভারতীয় মুদ্রায় টাকা দুয়েক । 
সেখান থেকে আরামপ্রদ 
মানবাসে যশোর ভারতীয় 'মুদ্রায় 
মান পাচ টাকা। খুলনায় গেলে 
আরও পাঁচ টাকা । মাথা, ছু 
কুড় টাকায় হোটেল পাবেন যশোর 
খুলনায়। খুলনা থেকে বারশাল 
যেতে পারেন 'স্টিমারে। যশোর 
থেকে স্সারা বাংলাদেশেই ঘোরা 
যায় বাসে করে। 


. কলকাতার 


বাংলাদেশে দুর্গাপুজো 

আমরা ,মুখত গিয়োছিলাম 
বাংলাদেশে পুজো দেখতে । আময়া 
অর্থে আম, আমার স্ত্রী ও পুন্র- 
কন্যা। অনেকেই আমার প্রস্তাব 
শুনে অবাক হয়ে গিয়োছলেন। 
সে কী মশাই, পুজো দেখতে শেষ 
সন্ত বাংলাদেশে; কেউ কেউ 
প্রশ্ন করোছলেন বাংলাদেশে কি 
পুজো হয়? 

াদের সাবনয়ে জানাই, খুলনা 
শহরে দু্গোপুজো কাঁমাটির এক 
কর্কর্তা জানালেন, খুলনা জেলায় 
১৭৫খানি পুজো হয়েছে এবার । 

কুষ্ঠিয়া শহরে গিয়ে শুনলাম 
আশেপাশে মাঁলয়ে ১৯খান 


“পুজো । যশোরে তিনটি বড় পুজো 


মণ্ডপে আমি গিয়োছ। ঢাকার 
খবর তো হারুণ হাবিব আলাদা 


করে লিখছেন । 
তবে ঢাকা ডগ্লাথ হলের 
ঘটনার জন্য এবার পুজোয় 


আলোকসজ্জা ও মাইক বন্ধ ছিল। 
তাও দেখলাম গ্রামের দিকে মাইক 
বঝাজছে। বাংলাদেশে মাইকে 
বাংলাদেশ শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে 
[শিল্পীদের গ্রানও 
বাজে। কাজেই বোঝার উপায় 
নেই কোথায় আছ-_নদায়ার গ্রামে, 
নাখুলনার গ্রামে। সপ্তমী অষ্টমী 
নবমী ?তনাঁদনই দেখলাম হাইও 


-ছিলাম। 


তা 
ধরে "হন্দু মাহলারা চলেছে 
সাইকেল ভ্যানে চেপে গ্রাম থেকে 
গ্রামাস্তরের পুজো নণগে । যশোর 
জেলার কেশবপুর গ্রামে দেখলাম 
বাজারের ওপর পুজোর মেলা 
বসেছে। ঢাক ঢোল . বাঁজয়ে 
আরাত হচ্ছে। সাগরদঁড়তে মাই- 
কেলের ভিটেতে রাজনারায়ণ দর্তর 
চক্তীমণ্ডপে পুজো দেখলাম । 
হিন্দু-মুসলমান 
মেলামেশা অবাধ 
বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা 
এখন এক কোটির ওপর, তবে 
সাম্প্রাতক কোন পাঁরসংখ্যান 
নেই। খুলনা জেলার এক একটা 
গ্রাম আছে যেখানে এখনও হিন্দুরা 
সংখ্যা-গারষ্ঠ। আমাকে মুসল- 
মানদের অনেকেই বললেন £ সব 
জেলাতেই ,ধনী হিন্দু ব্যবসায়ী 
আছেন। দের সামাজক প্রাতি- 
পান্ত /বথেষ্ট। যশোরে বিমল 
রায়চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হল । 
অবস্থাপন্ন বাস্তি। দীর্ঘকাল ধরে 
ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান । 
যশোরে ঘোষেদের বাঁড়র 
বিখ্যাত পুজো দেখতে গিয়ে 
খুব. ভাল অবস্থা 
কাঠের ব্যবসা। পুজো উপলক্ষে 
ভারত থেকে তাদের আত্মীয় 
স্গনরা এসেছেন । হিন্দুদের মধ 
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অনেকেই এপার ঝাংলায়' আস্মীয়- 
স্বজনদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। 
পাকিআ্জীন আমলে -প্রাতষ্টিত 
হন্দুরা অনেক নিখাতন ভোথ 
করেছেন।. ভারতের সঙ্গে কিছু 
একটা গণ্ডগোল হলেই বেছে বেছে 
কিছু হিন্দুকে গ্রেফতার করা হত। 
বাংলাদেশ হবার পর আর সৈ প্রশ্ন 
ওঠে না। আমাকে একাধিক 
বাংলাদেশ হিন্দু বলেছেন, বাংলা- 
দেশ হঝর পর সাম্প্রদায়কত। 
বহুলাংশে হাস পেয়েছে! বিতর্ক- 
ম্বক-শরু সম্পান্ত আইন-পরে 
যার নাগ হয়েছিল আর্ত সম্পান্ত 
আইন, সম্প্রাতত সরকার" সে 
আইনের প্রয়োগ বন্ধ রেখেছেন । 
এর ফলে সংখ্যালঘুরা অত্য্ত খন? 
বাংলাদেশে আর একটি জিনিস-. 
োখে পড়ার মত। সংখাগুরু 
মুসলমানদের সঙ্গে, সংখ্যালঘু 
গহন্দুদের সেলামেশা আবাধ । এটা 
পাম্চমবঙ্গে নেই। ইসলামিক 
সংস্কৃতির প্রভাব হিন্দুদের জীবন- 
র্জার মধে পড়েছে । তারাও কথায় 
কথায় প্যান, জী, নাস্তা প্রভৃতি 
শব্দ ব্যবহার করেন। ধঁত গর! 
হিন্দু চোখেই পড়ে না। 

আম পুজো মওপে লুজ গর 
বহু খ্বেচ্ছাসেবক অথবা প্রাতম। 
দর্শনার্থী দেখোছ। অবশ্য হিন্দু 
মহিলারা শশখা সিদুর, ঝবহার 
করছেন। মুসলিম মেয়েরা টিপ 
পরছেন । স্কুলের মেয়েদের পোশাক 
শালোয়ার কামিজ ও পাজামা । 
বয়স্কা মেয়েরা হিন্দু যুসলগান, 
নিিশেষে শাঁড় পরছেন। 


ভারত-বিরোধিতার 


উৎস 


আগের তুলনায় বাংলাদেশে 
এ ভারতশীবরোধীতা এখন বহুলাংশে 
পারবর্ভন ২০ নভেম্বর ১৯৬৫ / ৩৬ 


কছে এসেছে । রাজীব গান্ধী 
ক বথেষ্ট জনাপ্রয়। 
স্শ করে দৃর্ণি ঝড়ের সময় 
কন হঠাৎ যেভাবে বাংলাদেশে 


এএসঁছিলেন তাতে তার ইমেজ 
সরু বেড়ে গেছে। 
সরকাংর আফসারের সঙ্গে কথা 
কললাম। তারা ভারতের ভগ্র- 
বেশ প্রশংসাই করলেন । 
ভবে ভরতাবর্োধিতার ব্যাপারটা 
স্লেকের মধ্যে চাপা থাকে । আগে 
হেন কথায় কথায় প্রকাশ পেত, 
এল সেটা অনেক কথা বলার পর 
শি পায়। - যশোরে আগার 
জঙ্গে দেখা করার জন; কিছু স্থানীয় 
শর ও বিশিষ্ট ব্যাপ্ত এসে- 

লন। একজন. সাংবাদিক 
কলে; পাকিস্তানি ক্রিকেট 
চকে ঢাকার মেয়েরা নাকি চুমু 
ইহ্েছে। 
ব্লেতে এল তখন কোন প্রাতীকিয়াই 


এর কারণ ভারতকেই অনু- 
সদন করতে হবে। একজন 
হলনাভাবে কথা .বলার সময় 
।ক্ললেন£ আমরাতো ভারতের 
কলেন হয়ে রয়োছ। ভারতের 
'ববুন্ধে আভযোগ অনেক। তার 
তহঃ একাঁট হল কুষ্ঠিয়ার 


আম অনেক 


রি 
নি 
শট 
টি 
ক্র 
ন্ট 
9. 
6 
ছু 
রি 


অথচ ভারত যখন. 


] 


কাছে ভারতীয় এলাকায় ভারত 
নাক মান ফরাক্কা, করে বাংলা- 
দেশের নদীগুলিকে শুকিয়ে 'দিচ্ছে। 

ভারতীয় দুতাবাস বাংলা” 
দৌশদের ভিসা দেবার ব্যাপারে 
হয়রান করছে। স্পনসরশিপ 
জাল এই আঁছলায় স্পনসরাশপ 
সার্টীফকেট বাতিল করে প্রকা- 
রাস্তরে ডলার নিয়ে ভারতে যেতে 
বাধ্য করা হচ্ছে। অথচ একট 
ডলারের মূলঃ ভারতীয় মুদ্রায় ৯২ 
টাকা । বাংলাদেশে ডলারের দাম 
৩২ টাকা। এর ফলে গারৰ 
মানুষরা ভারতে যেতে পারছেন 
না। ভিসার এই কড়াকাড়র ফলে 
সীমান্ত দিয়ে বেআইনি যাতায়াত 
বেড়ে গেছে। বাংলাদেশ দুর্মূলঃ 


ডলার দিয়ে বিদেশ থেকে যা কেনে 
তা ভারতে পাচার হয়ে যায় বলে 
বহু বাংলাদোশর আঁভযোগ 
বাংলাদেশে এখন. পুরনো [বদোশ 
জামা-কাপড় আমদানি হচ্ছে জাহাজ 
বোঝাই করে। সে সব মাল 


ভারতে পাচার হচ্ছে। হ্থলপথে 
ধারা ভারতে যান ঠাদের নক 


ভারত সীমান্তে ভারতীয় পুলশ 
পাসপোর্ট পিছু দশ, টাকা করে 
ঘুষ [নচ্ছে। এছাড়া বনগীর 
ভেতর ঢুকলে চাদার জন্য স্থানীয় 
ছোকরাদের উৎপাত আছে। 
উষ্ণ আতিথেয়তা 
+ বাংলাদেশে সর্ধত উফ আঁতি- 
থেয়তা জুটেছে। অবশ সরকার 
পদস্থ আফসাররা, যথাসগ্ুব 


. খুলনার 


ভারতীয় সাংবাদিকদের এাঁড়য়ে 
চলেন। 


কিন্তু সাধারণ বেসরকার 
মানুষের আস্তারকতা ভোলার নয়। 
খুলনা প্রেস ক্লাব একি চা চক্রের 
আয়োজন করেন। খুলনার বিখ্যাত 
ইংরোজ দৌনক  গ্রিবউনের 
সম্পাদক .ফেরদেস "মল আমাকে 
সপারবারে ভার বাড়িতে নৈশ- 
ভোজে আমন্ত্রণ জানান। সাত- 
ক্ষীরার [ধ্যাত চিকিংসক . ও 
প্রান্তন মন্ত্রী ডাঃ আফতাবুজ্জমান 
সুন্দরবন দেখাতে [নিয়ে [গয়ে- 
ছিলেন। সাতক্ষীরাতে স্থানীয় 
প্রেসক্লাবের সদস/রা দল বেঁধে 
আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন । . 
সাতক্ষীরাতে স্থানীয় শিল্পীরা 
আমাক . নজরুলগী'ত ও রবীন্দর- 
সঙ্গীত গেয়ে শোনান। বাংলাদেশে 
রবীন্দরসঙ্গীতচর্চা অব্যাহত রয়েছে। 
বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত- 
শিল্পী সাধন ঘোষের*নাম সকলের 
মুখে মুখে। তার সঙ্গে দেখা 
করতে চেয়োছিলাম। কিনতু দেখা 
পেলাম না। 
কবি স্মৃতি বাংলাদেশে 

বাংলাদেশের গ্রামে গেলে ». 
এখনও 'সবুজ শ্যামলিমায় ভরা ** 


£ 


কলিকাতা, বোগ্াই, মাদ্রাজ. 


758-98/.,86 


বঙ্গজননীর দ্িগ্ধ রূপ চোখে পড়ে। 
গ্রামের বন কেটে বসত 'খুব কমই 
হয়েছে। তবে বহু গ্রামে বিদুৎ 
এসেছে ।- আগে (যেখানে নদী- 
পথ ছাড়া যাওয়া'যেত লা, এখন 
সেখানে রাস্তাঘাট হয়েছে । রাস্তার 
অবস্থা: সব জায়গায় ভাল.নয়। 
আমরা যশোর থেকে ঝিনাইদহ- 
কুষ্টিয়া হয়ে .নদী . পোরয়ে 
শিলাইদহ গেলাম। প্রায় ৮ 
কিলোমিটার সাইকেল ভ্যানে করে 
যেতে *হল। সরু পিচের রাস্তা 
তোর হয়েছে [শিলাইদহ পর্যস্ত। 
রবীন্দ্রনাথের কুঠি বাড়িটি সুন্দর- 
ভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। কোন 
কাগজে দেখোছিলাম পল্লার ভাঙনে 
কুঠি বাড় ক্ষাতগ্রস্ত হয়েছে। 
একদম বাজে কথা । পদ্মা কুঠি 
বাড়ি থেকে এখন প্রায় আধ মাইল 
দুরে। ছাদে না উঠলে দেখা যায় 
না। কুঠি বাড়ি সংরক্ষণের জন 
একজন কিউরেটর  আছেন। 
রবীন্দ্রনাথের বাবহম্ত চেয়ার টোবল 
পালাক [স্পিডবোট সব. সাজান 
আছে। ভারত “সরকার কিছু 
ছবি দিয়োছলেন। এই কুঠি 
ঝাঁড়াটকে একাঁট পারপূর্ণ যাদুঘরে 
. রূপান্তারত করার.জনা বিশ্বভারতী 
ভারত সরকারের মাধমে সাহায্য 
করতে পারেন। কুঠি ঝাঁড়র 
পাঁরবেশটি বড় সুন্দর। সামনে 
একাঁট নতুন রেস্ট হাউস করা 
হয়েছে । পাঁচশে. বৈশাখ এখানে 
প্রাত বছর উৎসব হয়। 
যশোর থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত / 
এখন দুটো ভাল রাস্তা হয়েছে। 
একাটি রাস্তা নাভারণ 'দিয়ে। 
আমরা কেশবপুরের মধ দিয়ে 
গেলাম । কেশবপুর হন্দু-প্রধান 
গ্রাম। আর একটু এগয়ে সাগর, 
দাঁড় যাবার রাস্তা । নাম মধুসরাণ। 
সরু পচঢালা রাষ্তা মাইল দশেকের 
মত হবে। কপোতাক্ষ নদীর ধারে 
গিয়ে শেষ হয়েছে। এখানে 
মাইকেলের নামে একি পাঠাগার 
আছে। কাঁবর জন্মাভটে ভেঙে 
[গিয়েছে । তর মাঝে যে ঘরে 
কাঁব জন্মোছলেন, তার [ভতটা 
রয়েছে। সেখানে একাট. স্মৃতি 
ফলকে এি.লেখা। 
কবির জ্ঞাতিদের পুজো 'মওপে 
বারোয়ার দুর্গাপুজো হচ্ছে 
দেখলাম। মাইকেলের জম্মাদনে 
এখানেও মেলা বসে, সাহত্যসভা 
হয়। 2 
খুলনারফুজলতলা গ্লামে রবীন্দ্র 
নাথের শ্বশুর-বাঁড় দেখতে গিয়ে- 


বাংলাদেশ £ ধানকাটার ময়শুম 


০১, 


এক মুসনীমান চাষী বাস করেন! 
দোতলা বিরাট বাঁড়াটির এখন 
জীর্ণদশা । আমার সঙ্গে ফুলতলার 
উপজেলা অধিকর্তা আবুবকর 
সাহেব ছিলেন। [তানি বললেন £ 


এই বাড়াট - সরকার থেকে 
সংরক্ষণ করলে ভাল হয়। কিন্তু 


. উর হাতে এমন কোন আইন নেই 


যোতান ঝাড়াট নিতে পারেন। 
তবে সরকার টাকা দিলে বাঁড়র 
বর্তমান মালিক বাড়ীট, ছেড়ে 
দিতে রাঁজ। এখানেও পাঁচশে 
বৈশাখ সাহিতা সভা-্টভা হয়। 
গ্রামের লোকেরা রবীন্দ্রনাথের 
স্বশুরবাঁড় বলতেই এক ডাকে 
চেনেন। 

পুরা-কীর্তির মধ্যে ঝাগের হাটে 
বিধ্যাত ষাট গন্থুজ মসজিদ দেখতে 
গিয়োছলাম। এটি প্রাচীন বাংলার 
এক উল্লেখযোগ। স্থাপতঃ কীর্তি । 

মসাজদের আয়তমা কম নয়। 
কিনতু দেখে মনে হল উপযুস্ত রক্ষণা- 
বেক্ষণের অভাব রয়েছে । বাগের 
হাটে খাজাহান আলির মাজারে 
িয়োছিলাম। সামনের দিতে 
-নাকি বংশানুক্কমে চার পাচাট কমর 
বাস করছে। কিনতু আমরা কোন 


. কুমিরের দর্শন পেলাম না। বাগের 


হাট রামকৃণ মিশনে গিয়ে কিছুক্ষণ 
বসলাম। [িশনাঁট একটি ছাত্রাবাস 
চালায়। পাক হামলার সময় 
িশনটি পারত্যন্ত হয়োছল। 
বাংলাদেশ হবার পর আবার চালু 
হয়েছে। তবে ১৯৭২ থেকে আর 
কোন নতুন মিশন খোলা হয়ান। 
খুস্টান ও মুসলমানদের মত 
'হন্দুদের কোন আন্তর্জাতিক ধর্ম 
আন্দোলন নেই। তাই স্থানীয় 
সাহাযোর ওপরেই 'ির্ভর করতে 
হয় তাদের । স্থানীয় সাহায্য খুবই 


ছিলাম । এই বাড়তে স্থানীয় ূ 


কম। 


তই উম টিম করে মিশন"! 
গুল টি'কে আছে । : 


পশ্চিমবঙ্গের উদ্বান্ত 

যশোর খুলনায় পশ্চিমগঙ্গের 
অনেক উদ্বাস্তু” মুসলমান বাস 
করছেন। যশোরের জনসংখ্যার 
ষাট ভাগ পশ্চিমবঙ্গের উদ্বানু। 
মুখত গুরা ২৪ পরগণার লোক। 
আমার কলেজজীবনের কয়েকজন, 
বন্ধুকে পেয়ে খুব ভাল লাগল। 
এ'রা সবাই প্রতিষ্ঠত। যেমন 
হবিবুর রহমান একের' পর এক 
শিল্প তোর করে চলেছেন । হানিফ 


« দফাদার একাট ঠিকাদার প্রাতষ্ঠান 


গড়েছেন । মোনায়েম বলে আমার 


- এক সহপাঠী শিক্ষাপর্যতেয় কর্মচারী 


সমাতির সভাপাতি। পশ্চিমবঙ্গ 
থেকে খারা এসেছেন তারা ও তাদে 
ছেলেমেয়েরা যশোর খুলনার ভাষায় 
কথা বলেন। বাংলাদেশে উদ্বাুর 
চাপ বোশ ছিল না। ১৯৬৪ 
সালের পর আর কোন উদ্ধত 
সেদেশে আসেনান। কাজেই উদ্বাস্তু 
সমস্যা জনসংখ্যার ভারসাম্যকে নষ্ট 
করতে পারেনি। রাস্তার পাশে 
অসংখ্য ঝুপাঁড় চোখে পড়ে না। 


গ্রামের চেহারা 

যশোর খুলনার গ্রামে কোন বড় 
1শল্পোদেযোগ চোখে পড়ল না। 
হাঁববুর রহমান, মাতয়ঃর রহমান ও. 
ডঃজামান, মিলে সাতক্ষীরায় নতুন 
চিড় মাছ প্রসোসং প্রাণ্ট গড়ে 
তুলেছেন, সোঁট দেখলাম । এছাড়া 
ছোটখাটো িপ্প আছে। . খন 
মূল অথনীতি কাঁষ-ভান্তিক। পাট 
ও কাঠের র্যবসা বড় বাবসা । 

গ্রামেয় মামুষের জীবন সহজ. 
সরল।: জিনিসপত্রের দাম. ভারতের 
[ঠিক দ্বিগুণ । পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে 
ক 


ভিখাঁর কম।: বাংলাদেশে গ্রাগে 
ডিখার বোৌশ। ফোরথাটগুলোতে 
গেলে ভিথাঁর ছেঁকে ধরে। এক- 


আম বহু লোককে 'বিদোশ 
সিগারেট খেতে দেখেছি। গ্রামের 


হু দোকানে কনাজউমার্স গুডস সামানাই 
পু বি্তি হয়। পাশ্মমবঙ্গে যেমন গ্রামে 


নব্য বড়লোক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, 
বাংলাদেশে তেমন শ্রেণী নেই। বড় 
লোকেরা আধকাংশই শহরে বাস 
করেন। তাছাড়া সবাই এখন ঢাকা 
কোন্দ্িক। খুলনার মত শহর আজও 
উপোক্ষত। সেখানে একাটি বিশ্ব- 
বিদ্যালয় পর্যস্ত নেই। যশোর 
শহরেরও ফোন উন্নীত হয়ান। 
শুধু বেসরকারি উদ্যোগে এখানে 
১৫শো আসনের একাটি অত্যাধুনিক 
সিনেমা হল তোর হয়েছে।. খুলনা 
কুষ্ঠয়া শহর দুঁটর অনেক অংশ 
বেশ পারক্কার পাঁরচ্ছন্ন ৷ - খুলনা 
থেকে অনেকগুলি দৌনক বেরোয়। 
প্রায় সব শহরেই একটা কান প্রেস 
ক্লাব আছে। 

জেলা ভেঙে মহকুমাগুলোকেও 
এখন জেলা করা হয়েছে। থানা- 
গুালকে উপজেলা করা হয়েছে। 
এর ফলে একাদকে প্রশ্যসন সাধারণ 


মানুষের কাছে চলে এসেছে। 
আগে সাধারণ মানুষকে জেলা শহরে 


ছুটতে হতা বারের জনা। এখন 
উপজেলা কেন্দ্রে গেলেই বিচার 
পাওয়া যাবে। ' উপজেলা প্রশাসনে” 
পারষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত 
জনপ্রাতানিধি আর [নধাহী-আফসার 
1সাঁভল সার্ভেন্ট ।  পদগধাদায় 
তান প্রথম শ্রেণীর মযাজস্ট্েট 


- অনেক জায়গায় নিধাহী আঁফসার- 


দের সঙ্গে চেয়ারম্যানদের ক্ষমতার 
লড়াই দেখা দিয়েছে। চেয়ারম্যানরা 
প্রশাসনের সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে 
চাইছেন। তাছাড়া গ্রামের রাজ- 
নোতক চাপতো: প্রশাসনের ওপর 
আছেই। এর ফলে এরশাদ 
সাহেবের একটা ভাল নীতি কার্যকর 


হতে পারছে না। ঃ 
এক কথায় এক সপ্তাহ ধরে 


বাংলাদেশের চারাটি জেলার গ্রাম 
থেকে গ্রামাস্তরে ঘুরে নতুন ধরনের 
আঁভজ্জতা হল। ঢাকায় যাই হোক 
নাকেন, তার ঢেউ গ্রাম জীবনকে 
খুব কমই স্পর্শ করে। শহর 
এলাকায়. আইন শৃঙ্খলার: সমস্যা 
থাকলেও গ্রামাঞ্চলে মানুষ অনেক 
শান্তিতে বাস করছেন বলে আমার 
ঝারণাহল। [] 


ফটো পার্থ চট্টোপাধ্যায় 


পাঁরবর্তন ২০ নভেম্বর ৯৯৮৫ / ৩৮ 


'শীতের হাওয়ায় কুগোল অম গোলাপ সম সুকোমল 


ক পুষ্টি যোগায়, ফলে আপনার 
এ লতগর মত মোলায়েম *** 
শৃ্ততা নিবারণ করে, 
ক হহ গোলাপের মত উচ্ছল ... মসৃণ । 


হুল সাথী...শীতেও কাঁর মাতামাতি! 


সললন্যল্ল আমল খাসি উচ্জললত--লযাক্রমে। ] রিবা 


সার 


অনুসন্ধান 

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের উৎপাদন 
শতকরা ২৭ ভাগ বেড়েছে । লোড- 
শোঁডং কিন্তু কমেনি। বরং বিদ্যুৎ 
উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
লোডশোডিংও বেড়েছে । পশ্চম- 
বঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদ এই বাড়াতি বিদ্যুৎ 
ঠিকমত বণ্টন করতে পারছে না। 
পাশ্চমবঙ্গে বিদ্যুতের দারুণ সঙ্কট । 
অথচ বিদ্যুৎ পর্দ বাড়াতি বিদ্যুৎ 
নিয়ে সমস্যায় পড়েছেনু। দীর্ঘাদন 
ধরে পর্ধদের কর্তৃত্বে আছেন এমন 
কিছু পুরানোন্যান্তর অধৈর্য উ্ত 
হলঃ 'এর থেকে বিদ্যুতের উৎ- 
পাদন না বাড়ানই ভাল ছিল। 
তাহলে আর এই বিদ্যুৎ বণ্টন 
নিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে 
হত না) কিন্তু সমস্যা তো 
আরো বাড়বে। কারণ, দু-তিন 
বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের 
উৎপাদন বাড়বে । যেমন কোলাঘাটে 
দ্বিতীয় ইউনিট চালু হয়ে গেলে 
পাওয়া যাবে ২৯০ মেগাওয়াট, 
ফরাকা দেবে ২১০ মেগাওয়াট 
(প্রথম ইউনিট চালু হলেই )। 
এছাড়া দুগ্মাপুর প্রজেক্ট [ীমটেড, 
দামোদর ভ্।াঁল কর্পোরেশন এবং 
চুখা হাইডেল প্রজেক্টও বিদুৎ 
দেবে। বিদ্যুতের বাড়াত উৎপাদন 
এবং বাইরে থেকে আসা বিদ্যুৎ 
নিয়ে পর্ষদের মাথা ব্যথার শেষ 
নেই। কারণ বর্তমান বিদুৎ বণ্টন 
ব্যবস্থা দিয়ে এই বাড়তি বিদু!ং 
বণ্টন করা কখনই সম্ভব হবে না। 

উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ 
উৎপাদিত হয়ে সোজা এসে সুইচ- 
ইয়া্ডে পড়ে ৪,০০,০০০ 
ভোপ্টেজে। এই বিশাল শাস্তর 
বিদ্যুৎ দিয়ে আমার আপনার 
আলো জলে না, কলকারখানাও 
চলে না। এই ভোপ্টেজকে বাভন্ন 
ভোল্টেজে নাঁময়ে এনে আমাদের 
গ্রহণযোগ্য বিদ্যুতের ভোল্টেজে 
রূপান্তারত করতে হয় । গ্রহণষোগ!। 
িদুঃতের আবান্ধু ভাগ আছে। 
বড় শিল্প প্রাতিষ্ঠান নেয় একটা 
ভোল্টেজে, ছোট-মাঝার শিল্প 
প্রাতষ্ঠান নেয় একটা ভোল্টেজ, 
সম্ট লেক স্টোডয়াম নেয় 
একটা ভোপ্টেজে, ছোট আটা চাক 
বা ধান কল নেয় একটা ভোপ্টেজে । 
আর আমি-আপানি নিই একটা 
ভোপ্টেজে। বিদুযুংকে এই বাভন্ন 
ভোপ্টেজে রূপান্তারত করে ট্রান্স- 
ফর্মার॥ বিদ্যুৎ বণ্টনের প্রাণ হল 


ফটো £ শংকর নাগ দাস 


বৈদুযাতিক ট্রান্সফার ৷ 


এই দ্রীন্সফপ্তার। ট্রান্সফ্মীর ছাড়া 
বর্ভমান ব্যবস্থায় [বিদ্যুৎ পর্ষদের 
পক্ষে বিদ্যু বণ্টন করা সম্ভব নয়। 
অথচ এই ই্রাম্পফর্মারের অভাবেই 
বিদুৎ পর্ষদ এ বাড়াত বিদুৎ বণ্টন 
করতে পারছে না। কারণ পশ্চিগ- 
বঙ্গের যে ছোট ছোট প্রাতষ্ঠানগুল 
বছরে যে কটি খ্রাম্সফর্মার তোর 
করে তা দিয়ে পর্ষদের চাহিদা মেটে 
না। তাছাড়া পর্ষদের বাজেটে 
্রা্সফমার টকনতে যে টাকা ধরা 
হয় তার সঙ্গে ট্রান্সফণ্নার নির্মাতা- 
দের উৎপাদন খরচের [হিসেবে 
অনেক ফারাক থেকে যায়। 
পর্ষদের বিদু)ৎ বন্টন পাঁরকষ্পনার 
সঙ্গে, ট্াঙ্সফ্জার নিমাতাদের উৎ- 
পাদন পাঁরকম্পনার কোন "মল 
থাকে না। অথচ নতুন নতুন 
শিলপদদ্যোগারা টর্সফর্মার নির্মানে 


এগিয়ে আসছেন - না। কারণ 
্রাক্সফর্জার নেবে পর্ষদ । তাছাড়া 
তেমন চাহদা কোথায়? পর্দ 


যখন নেবে না, তখন এ [শিল্পের 
অবস্থা কী হবেঃ এই সমসমা 
বড় জটিল। সরকার গ্রাম বৈদ্য ভী- 
করণ প্রকল্প অনুযায়ী গ্রামে গ্রামে 
বিদ্যুতের তার ছাঁড়য়ে দিয়েছে। 
অথচ আলো নেই। যাও বা আছে 
তাও টিমটিম করে. জলে। অর্থাধ 
আইনত আলো জলছে। কিন্তু 
কেন? 'বিদুঃতের তার আছে, 
বিদ্যুৎ আছে, তাহলে আলো জলবে 
নাকেন? কারণ ভোপ্টেজ কম। 
ভোপ্টেঞ্জ বাড়াবে-কমাবে তো 
গ্র্সফার। সেই খ্রা্সফম্ারই 
নেই। 


আরও একটা কারণ আছে। 
ব্যাপক তার চুরর জন্য আমলু- 
মিনিয়ামের তারের বদলে অনেক 
জায়গায় লোহার তার লাগান 
হচ্ছে। আ্যালুমানয়াম থেকে 
লোহার তারের বিদ্বাংকে বাধা 
দানের (6515198)06) ক্ষমতা 
সাত-আট গুণ বোশ। লোহার 
তার দিয়ে বিদ্যুৎ ঠিকমত সরবরাহ 
করা যায় না। লোহার তারের 
এক মাথায় যে ভোক্টেজে বিদ্যুৎ 
পাঠান হয়, অন্য মাথায় সেই 
ভোপ্টেজে বিদ্যুৎ পৌছয় না। 
ফলে টিমটিম করে আলো জলে.। 
কোথাও আবার আলোই জলে না। 
আবার ভোপ্টেজ হঠাৎ বাড়েনকমে 
বলে পাম্পে জল ওঠে না। মোটর 
পুড়ে যায়। বাহ কেটে যায়, 
টিভি নষ্ট হয়, মেইন সুইচের 
ফিউজ উড়ে যায়। আবার এই 
লোহার তার বাদ দিয়ে আযলু- 
গানয়ামের তার লাগালেই কি 
আলো ঠিকমত জলবে? না। 
কারণ এক একটা বিদুঃতের লাইন 
যায় ১৫০-২০০ কিলোমিটার 
প্স্ত। এত লম্বা লাইনে তার গেলে 
সেটা যাঁদ লোহার না হয়ে আালু- 
মানয়মের হয় তাহলে ভোপ্টেজ 
কমে যাবে। কারণ লঙ্কা লাইনে 
এক মাথায় যে ভোপ্টেজে বিদ্যুৎ 
পাঠানো. হয় সেই ভোপ্টেজে বিদু]ং 
যেতে যেতে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ধে 
গিয়ে ভোপ্টেজ কমতে শুরু করবে। 
কিন্তু এ নারদস্ট দূরত্বের মাঝে যাঁদ 
সাব-স্টেশন বাঁসয়ে ট্রান্সফর্মারের 
মাধ্যমে ভোপ্টেজ আবার ঝাঁড়য়ে 


দেওয়া হয় তাহলে অন্য 
প্রান্তে ভোণ্টেজ ঠিক থাকবে। 
সাব-স্টেশন বসিয়ে ট্রান্সফঘারের 
মাধমে যেখানে বে পারমাণ 
ভোপ্টেজ কমে যাচ্ছে তাকে বা? 
দিতেনীপারলে এ সমস 
যাবে। কিন্তু উপায় নেই 
ফর্মর কোথায় 8 ্টাপ্সফমীরের 
বদলে বিদ্যুতের ভো্টেজ্জ বাড়ানো- 
কমানোর অনেক আধুনিক উপকরণ 
অন্যান রাজ। 'বিদুর্ং পর্যদ ববহা!র 
করছে ।. এই ব্রাজেডর বিদুৎ পর্ষদ 
তার খোজ রাখে না। পদের 
লোকজন জানেন না যে, গ্রামে 
গ্রামে বা মফস্ছল শহরে যে টা" 
ফমারগু'ল বসালো আদছে ত:র সব 
কটি চালু আছে কিন ট্ান্স- 
ফম্মারের তেল প্রান্তই চুর হয়ে 
যায়, খ্ান্সফর্মার পুল বয় টরান্- 
ফর্মার রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না বলেই 
বিদ্যুতের লাইনের বারোটা 
বাজছে। বিদ্বাৎ হেকেও ভালো 
জলছে না। 

এবছর বিদুক্গ পদের পাঁর- 
কল্পনা হল ১৫ হাক্গর শঃলো 
টিউবয়েল বসান এবং ২১ হাজার 


মৌজা বৈদ্াীকরশ্ণ কর। এর 
জন্য পর্ষদের এক্ষনই শ্রুয়োজন ছয় 
হাজার ট্রাঙ্সফম্রর এছাড়া 
সাধারণ বৈদ্যুতীকর” ও বণ্টন 
ব্যবস্থা তো আছেই : ত:র জনাও 


তো ট্রান্সফার প্রয়েজ্ল ; তাছাড়া 
গ্রামাণ্চল বৈদ্বাতীকরণে পর্ষদের এ 
বছর প্রয়োজন ২ ল ৫০ হাজার 
কিংকিট কাস্টিং পেল ফা দিয়ে 
বিদ্যুতের তার চল; হবে । পাশ্চিম- 
বঙ্গে এই কাস্টিং-এর কাছ অল্প 
কয়েকজন কণ্্ঈর করেন । পর্যদ 
এদের সিমেন্ট সরবরাহ করে। 
খরা কাঁস্টিং করে দেন। পর্যদ 
তারের পক্সদা ইয়ে দেয়। কিন্তু 
পর্ষদ কাস্টিং পোল তব্রর জন 
কণ্তাক্টরদের শ্য়োঙ্ছনীয় সিমেন্ট 
দিতে পার্রোন' ফলে পর্যদের 
আশঙ্কা হচ্ছে ১লাখ ৫০ 
হাজারের বেশি পেঃল হয়ত সর- 
বরাহ পাবেন না: সুতরাং বলা 
যায়, এবছর গ্রহাঞ্ছলে বৈদুর্তী- 
করণ প্রকপ্প পুরোপুরি বাস্তবে 
বৃপারিত হবে না। 

পাশ্চমবঙ্গ বিদুৎ পর্যদের 
আর্থক ব্যাপারের পারচালনা 
অত্যন্ত দুর্বল । বরং বলা বায় যে, 
একেবারেই কার্যকর নয়, প্রাতবছর 
পর্ষদের আর্থক ক্ষাতির পারমাণ 


পারুকর্তন ২০ নভেম্বর ১১৮৫ / ৪০ 


বাড়ছে । ক্ষতির পারমাণ ঝাড়ছে 
বিদ্যুতের ট্রাপ্সীমশন ও বণ্টনের 
ক্ষেত্রে। ক্ষতি বাড়ছে অল্প- 
শান্তর (7:0%/1505108.) বিদুৎ 
বিরির ক্ষেত্রে । বিদ্যুৎ গ্রাহকদের 
কাছে বিলের টাকা ঝাঁক থাকছে। 
পর্ষদ আদায় করতে ব্যর্থ হচ্ছে। 
অন্যাদকে নতুন নতুন আফসার 
পদের সৃষ্ট ও নিয়োগ করে পর্ষদ 
দিনাদন মাথাভার প্রাতিষ্ঠানে 
পাঁরণত হচ্ছে। পর্যদের ধারা 
পুরনো বস্তি, ধারা উঁচু পদে বসে 
আছেন, তাদের ধারণা হল্র, 
পাশ্চমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদ একটা 
কোম্পানি । যেহেতু এটা একটা 
কোম্পানি, সেইহেতু একে লাভ- 
জনক সংস্থা হতেই হবে। 
লাভজনক সংস্থা যাঁদ হতে হয় 
তবে ৪০০ ভোপ্টে বিদ্যুং বেশি 
দিলে লাভ হবেনা । কারণ যত 
কম ভোণ্টে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে 
তত ট্রাক্সামশন ও বণ্টনে ক্ষতি 
হবে। সুতরাং যত বোশ বিদু)ং 
শিল্প-প্রাতষ্ঠানগুলেকে দেওয়া 
হবে ততই লাভ। এমানতে পর্যদ 
কলকতা ইলেকান্টরক সাপ্লাইকে 
মোট বিদ্যুতের ৪০-৫০ শতাংশ 
“ দিয়ে দেয়। কিন্তু ইলেকা্রক 
সাপ্লাই-এর বিদ্যুৎ নেওয়ার পরিমাণ 
কমছে। কারণ সি ইএস সি 
নিজে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াচ্ছে। 
িটাগড়ে নতুন ৪-টে ইউনিট 
হয়েছে॥ পূর্যোস্ত পুরনো ব্যান্তদের 
ধারণা, পর্ষদের সমগ্ত [বিদুৎ যাদ 
দিইএস সি নিয়ে নিত তবে 
সব থেকে ভাল হত। তখন এই 
বিদ্যুৎ ্রান্সীমশন ও আমার 
আপনার ঝাঁড়তে বিদ্যুৎ পৌছে 
দেবার ঝামেলা থাকত না; মিটার 
রাডং, বালং এবং টাকা সংগ্রহের 
ঝামেলাও কমে যেত। সমস্ত 
গ্রামাঞ্চল, মফসুল ও জেলা শহর 
অন্ধকারে থাকত। তাতে কা 


হয়েছে? পদ তো লাভজনক 
সংস্থায় পারণত হত! 

পর্ধদের আর্ক দিকির পার- 
চালনার কর্তৃত্বে ধারা বসে আছেন 
তারা ?ক জানেন না যে, মফদ্বল ও 
জেলা শহরের আঁধকাংশ বঝাঁড়তে 
শমটার রাডং [ঠিকমত হয় না। 
দাধাদন ঝাড় বাঁড় বিদ্যুতের বিল 
যায় না। আঁধকাংশ মিটারই 
খারাপ হয়ে পড়ে আছে। 
বর্তমানেও ষে মিটারগুল সরবরাহ 
করা হচ্ছে তার অধিকাংশই 
খারাপ। ধারা শস্প প্রাতষ্ঠান- 
গুলির কাছে বিদ্যুৎ বারুতে 
উৎসাহ তারা কি জানেন না যে, 


নু 
] সারণি-৩ 
বিদ্যুৎ মিশন ও বণ্টনে ক্ষতি 
€১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮৩-৮৪) 
১৯৭৯-৮০, ১৯৮০-৮৯ ১৯৮১-৮২  ১৯৮২-৮৩-৯৯৮৩-৮৪, 
৯২২৯১ ১৪:০০%২ ১৪৫৬০: ১৯৮৯১. ১৯০০০৬, 


থেকে "৮৪ সাল পর্যন্ত পর্যদের 
আয় ও অনাদায়ী টাকার একটা 
চিত্ত তুলে ধরলে ব্যাপারটি 
পারফ্কার হবে। 

সারাণ-১ থেকে পারদ্কার 
বোঝা যাচ্ছে যে, ধারা 'বান্ক 
কনজিউমার্স' অর্থ।ৎ ৫০০ কলো 


সারণি-্২ 


অনাদায় 


ক) যাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনে 


আইন অনুযায়ী ব্যান্তগত 


লাইন কাটা হয়নি।) 
সঙ্গে মামলা চলছে) 


শৃক্ক ঝাঁক থাকায় 
চলছে।) 
ড) অন্যান্য [শল্প প্রাতষ্ঠান 


1 


টাকার হিসেব 

€৩১-৩.৮৫ অবধি ) 
বিভিন্ন প্রকার গ্রাহক (প্রত্যেকেই ৫০০ 
কিলো! ভোল্টের বেশি বিদ্যুৎ মেস ) 


কোম্পানগুলি জাতীয়করণ করা হয়) 
খ)-শপ্প প্রাতষ্ঠানগুলির কাছ থেকে অনাদায়ী 

অর্থ। (সরকারি হস্তক্ষেপে যাদের বিদুতের 
গ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে অনাদায়ী (যাদের 


ঘ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে অনাদায়ী (বিদ্যুৎ 
র ববুদ্ধে মামলা 


কাছে অনাদায়ী 


হল 


টাক।র হিসেবে 


৫৭:৪৩,৫৪০-১৯ 


৬২,২৪/১৭৪:৪৭ 


৩,৪৯,৮৫,৭০৪"৩০ 


৩৩)৩৩,০৭৬:৬৪ 


৯১২০,১৩,৩৩৬-২২ 
৭৯২৯৯৮৩১৮২ 


এই শিল্প প্রাতিষ্ঠানগলর বোঁশর 
ভাগই বিলের টাকা দেয় না। 
পর্ষদের সামান্য তুটি-বিচ্যাতর 
নাজর টেনে আদালতে মামলা 
রজব করে লক্ষ লক্ষ টাকা ঝাঁক 
রেখে দেয়। পর্ষদের এই অনাদায়ী 
অর্থের পারমাণ বর্তমানে কোটির 
অঞ্ক ছাড়িয়ে গেছে। গত ১৯৮২ 


গ্রাহক ই 

ক) সেপ্ট্রালাইজড বাক্ক কন- 
জিউসার্স. (যারা 8০০... 
কিলো ভোপ্টের বোশি 
বিদ্যুৎ নেন) 

খ) ডিসোট্ালাইজড বান্ছ ও 

লো-টেনশন কনাঁজউমাস্স 


২ (যখরা ৫০. থেকে ৬০০, 


সারণি-১ 
পর্ষদের রাংসরিক আয়ের হিসেব ১৯৮২-১৯৮৫ 
€ লক্ষ টাকার হিসেবে ) 
১৯৮২-৮৩ -১৯৮৩-৮৪  ১৯৮৪-৮, 
৯৪৫০৩:১৭ ১৩৫২৭-১৬ ১৪৯৫৫১২৬ 


৪২২৩৫০ 


৬৯৯০-৮৪. ৭১৯৬:০৩ 


৬১; পরিবতন ২০ নভেম্বর ৯৯৮৬ 


ভোপ্টের বোশ বিদ্যুৎ নেন, তুলনা- 
মৃলকভাবে তাদের থেকে ধারা কম 
শান্তর বিদ্যুৎ নেন তাদের ক্ষেতে 
পর্ষদের আয় বুৃদ্ধর পাঁরমাণ 
বেশি। এবার অনাদায়ী অর্থের 
পরিমাণাঁট দেখা যাক । (সারাঁণ-২) 

১৯৭৯-৮০ সাল থেকে প্রতি- 
বছর পর্ষদের বিদ্যুৎ ট্রান্সামশন ও 
বন্টনে ক্ষাতর পাঁরমাণ বাড়ছে। 
অথচ-এই ক্ষাত রোধে কোনও 
কার্কর ব্যবস্থা পর্ষদ গ্রহণ করতে 
পারোন। ৭৯ থেকে ৮৪ এই 
ছ বছর ধরে ক্ষাত হয়ে যাচ্ছে। 
ক্ষতির হার কমছে না। বরং 
বেড়ে যাচ্ছে। অথচ এই ছয় 
বছরে, ক্ষাত বন্ধ হয় এমন কোন 
বাবস্থা পর্ষদ গ্রহণ করতে পারল 
না। সেরকম কার্যকর বাবস্থা 


গ্রহণ করলে ক্ষতির হার অন্তত 


কমত। গ-৩ থেকে বছর- 
বছর এই ক্ষাঁতর পারমাণ বৃদ্ধির 
হিসেবটি পাওয়া যাবে। 


১৯৮০ থেকে, ৮৪ পর্যন্ত বিদ্যুৎ 
পর্ষদের ব্যবসায়ক ক্ষাত হয়েছে 
২৪২৭৭ কোটি টাকা । 

এই ক্ষাতর পাঁরমাণ ক্রমাগত 
বেড়েই চলেছে । ১৯৮০-৮৯ 
সালে ক্ষতির পাঁরমাণ ৩৯৮৯ 
কোটি টাকা, ১৯৮১-৮২ সালে 
৬৩-১১ কোটি ১১৯৮২-৮৩ সালে 
৬৯:৪৭. কোটি এবং ১৯৮৩-৮৪ 
সালে ৭০৩৮ কোটি টাকা। 

এছাড়া আছে ব্যাপক ঢুরি। 
পর্ষদের [নিরাপত্তা [বিভাগ কর্তৃ 
পক্ষের কাছে একাট গোপন নোটে 
জানিয়েছে যে, ১৯৮২-৮৩ এবং 
১৯৮৪-৮৫ আর্থক বছরে পর্ষদের 
৪'৩৭ কেটি টাকার সম্পাত্ত চুরি 
হয়েছে। . এই গোপন নোটে 
নিরাপত্তা বিভাগ . জানয়েছে, 
পর্বদের এক শ্রেণীর কমার যোঁগি- 
সাজসে এই ব্যাপক চার চলছে। 

পাহাড়ে, নদীর. ধার দিয়ে 
বা জঙ্গলের পাশ দিয়ে যখন 
ওভারহেড ট্রান্সীমশন লাইন টানা 
হয় তখন কোটি কোটি টাকার তার, 
টাওয়ার সহ বাভন্ন সরঞ্জাম খোলা 
আকাশের নিচে পড়ে থাকে। 
অথচ পর্ষদের এই সব [জানসপতর 
পাহারা দেবার ব্যবস্থা নেই। ফলে 
প্রাত বছরই কোটি কোটি টাকার 
জানসপন্র চা'র হয়ে যাচ্ছে। 

একবার ভেবে দেখুন তে 
অনাদায়ী অর্থ যাঁদ পর্ষদ ঠিকমত 
আদায় করতে পারত, যাঁদ বিদ্যুৎ 
্ান্সমিশন বণ্টনের ক্ষত বন্ধ করতে 
পারত, পর্ষদের যাঁদ এত ব্যবসায়ক 
ক্ষতি না হত, এবং “একমাত্র অব- 
হেলার দরুন গ্রাত বছর ষে [বিশাল 


- অঞ্কের সম্পদ ছুরি হচ্ছে তা যাঁদ 


পর্ষদ রোধ করতে পারত তাহলে 
কত কোট টাকা পর্যদের ভাগারে 
জমা পড়ত? সে টাকা দিয়ে 
পশ্চিমবঙ্গে নিদেন পক্ষে তিনাটি 
বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট নির্মাণ করা 
সপ্তব হত।॥ পর্ষদ কি দিনের পর 
দিন চোখের সামনে ঘটে যাওয়া 
এই ক্ষতি দেখে যাবে, আর রাজ 
লোড শোঁডংএর পাঁরমাণ বীঁদ্ধ 
পেতে থাকবে 2 
তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় 


বাল্‌বের সম্পর্কে চমংকার-চমংকার তাহলে, সাঁতাই তো. আপাঁন কি করে 


কথায় আপান হয়তে৷ চমৎকৃত হয়ে চিনবেন কোন বাল্বট৷ নিখুঁত আর সের। । 

যেতে পারেন । বহুকাল চল্বে, চমৎকার দেখুন সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হ'ল 

স্রলবে, ইত্যাঁদ ঢাক পেটানোয় এমন এক নামী বাল্ব কিনুন, যার ওপর 

আপানি দিশাহারা । ৫০ বছরেরও বেশীকাল ধরে জনগণের: 
আপনার পক্ষে তো, কথাগুলো সাত্য : অগাধ বিশ্বাস। 

ক মথ্যা-যাচাই করে দেখা সম্ভবপর নয় । ফিলিপস...এমন এক কোম্পানী, 


কারণ, সব বালৃবই দেখতে সমান...শুরু-শুরুতে যারা প্রত্যেকটি বাল্ুবকে ১০০০) ভাগ 
সবই চমৎকার | যাচাই-পরখ করে, যার ফলে আপনার খরচা 
কেবল কিছুকাল পরেই, আজেবাজোটর ওয়াটের ১০০০ ভাগ উশুল হয়ে আসে। 
কচ্ছা-কাহনী আপান-ই বোরয়ে পড়ে। রর 5556 বিশ্চিত হোন 
ক ০9. ০০১৪৩ 
বদগুণ একে-একে প্রকাশ পায়, যেমন আলো শুধু ফলপ্সই কিনুন? & 
কমছে তো৷ কমছে, বিজলী খরচ পুরোমাত্রায় 
চড়ছে, তারপর বাল্ব 'ফুট্করে খতম । অন্ত ত্রাল্ত-ই দেখতে অমান, কিন্ত ক্রিলিপ্স নম সেরা লে প্রয়াণ 


ফিলিপস- গন্র পঞ্চাশ বৎআবাপ্রিক কাল দদাাদল ছার-ঘার বিতর নাক 


নিহত রাঁতা। বক্সের আসানের গৈ পড়ে আছে ঠার গলা কাটা দেহ ॥ ফটো £ অগলকুমার ঘোষ 


প্রচ্ছদ কাহিনী 


সিনেমা হলের ভেতর তরুণী খুনের /% ৯, 
নেপথ্য কাহিনী 


হান্দ ছা 'মাস্টারজীর" প্রায় 


মাঝরাতের একটি দৃশ্য । শ্রীদেখী 
একটি শিশুকে কোলে নিয়ে গান 


গাইছেন। পাশে দাঁড়ান রাজেশ 
খান্না। শ্রীদেবীর দু চোখ বেয়ে 
জল পড়ছে। গানের মাধ্যমে সে 


বোঝাতে চাইছে যে, এই ছোট 
ছেলোট রাজেশ খান্নার মৃতা গ্ীর 
হলেও তান ছেলোটকে [নিজের 
সন্তানের মতই দেখেন। এর জন। 
শ্রীদেবী তো অনেক পরীক্ষা ও 
প্রমাণ দিয়েছেন। তাহলে রাজেশ 
খান্না অর্থাৎ 'মাস্টারীজ' কেন তাকে 
স্বীর সম্মান বা মর্ষাদা দেবেন না? 
সেও তো সন্তানের মা হতে চায়। 
'মাস্টারজি' কেন মনে করছেন যে 
ার গর্ভে সন্তান হলে বর্তমান 
শিশুটি অনাদর পাবে 2 

দমদমের “চেতনা” হলের পর্দায় 
দর্শকরা যখন এই আবেগপূর্ণ দৃশ) 
দেখছেন, তখন হলেরই বক্সের 
৪৩ / পাঁরবর্তন ২০ নভেম্বর ১৯৮৪ 
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আসনে চলছে আর এক বিয়োগান্ত 
নাটকের দৃশ্য। পর্দার আবেগপ্ণ 
দৃশো মুগ্ধ দর্শকরা এতটুকু টের 
পাচ্ছেন না যে, ঠাদেরই মাথার 
ওপর এ বক্সের আসনে চারজন 
যুবক ঠাণ্ডা মাথায় ধারালো তক্্ 
দিয়ে একজন যুবতীর গলা কাটছেন। 


আঠারোটি টিকিট 
পাঁচজন দর্শক 


“বউাঁদ ছেলেটাকে একটু তিন 
ঘণ্টার জন্য রাখবে; আমি ওর 
সঙ্গে মাস্টারীজ' দেখতে যাচ্ছি। 
বইটা নাক খুব ভাল হয়েছে। এই 
তো 'চেতনা' হলে। দুটো-পাচটা 
শো। সাড়ে পাঁচটার মধো এসে 
সন্তুকে নিয়ে যাব ।” সপ্ট লেকের 
পি আ্যাও টি কোয়ার্টার থেকে দম- 
দমের বাপুঁজ কলোনিতে বড় বউাদর 
কাছে ১১ মাসের ছেলে সম্ভুকে 
রেখে রীতা সোদন লিনেমায় গিয়ে 


তরুণী বধূ রীতা দমদমে এক সিনেমা ছলে সিনেমা 
চলাকালে নৃশংগভাঁবৈ নিহত হুন। 
এই ধরনের হত্যাকাণ্ড এই প্রথম। 
তরুণ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের, 


সার] ভারতে 


অন্ুসন্ধানমূলক রিপোর্ট । 


ক্স 
ছিলেন। আর ফেরেনানি। রীতা 
বেরোবার সময়ও ছোট্ট সন্তু বায়না 
ধরোছল মার সঙ্গে যাবে বলে। 
বউাদ ভুলিয়ে রেখেছেন। শীকল্তু 
কতাঁদন এমন ভুলিয়ে রাখব--বলুন 
তো ও যে সব সময় মা-মা বকে 
কাদে। ওরা রাঁতাকে মারার সময় 
একবারও এই বাচ্চা ছেলেটার কথা 
চিন্তা করল নাঃ কথাগুলি বলে 
ডুকরে কেঁদে উঠলেন রাঁতার বৃদ্ধা মা 
প্রকাত রানী দাস। “হায়, স্বাভাবিক 
মৃত্যু হলে বলতাম গেয়ে আমার 
পুণ্যবতী। লঙ্গ্মী পুজোর দিন মারা 
গেছে। কিন্তু এযে, উফ!' আর 
তান দাড়িয়ে থাকতে পারলেন 
না। ছেলেরা তাকে নিয়ে শুইয়ে 
দিলেন। 
সিনেমা হলে নারী হত্যা 
[সিনেমা হলে নারী হত্যা ভারতে 
এই প্রথম। গত ২৮ আক্টোবর 
লক্ষীপুজোর দিন দমদমের “চেতনা” 
হলে শো চলাকালীন রাঁতাকে খুন 
করা হয়। পুলিশের বিবরণ অনু- 
যায়ী দৃবৃন্তরা রীতাকে হত্যা করে 
“শো? শেষ হবার কিছুক্ষণ আগে, 
রাতের পটভুম- সংবালত একটি 
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গানের দৃশ্যের সময়। সেই সঙ 
হল বোশ অন্ধকার হয়ে যায়। 
রাঁতার গলায় ক্ষুর চালিয়ে তার নলী 
কেটে দেওয়া হয়। ক্ষুরের 'ঘায়ে 
ঠার গলায় ১০১২" আকারের 
ক্ষত সৃষ্টি হয়। . রপ্তে ভেসে যায় 
বক্সের আসন। শো শেষ হলে 
দু্বন্তরা অন্য সব দর্শকদের সঙ্গে 
বোরয়ে যায়। 

বছর সাত-আট আগে রীতার 
বাঝা-মা আনেক আশা করে বিয়ে 
দিয়োছলেন। রাঁতার প্রথম স্বামী 
থাকতেন অশোকনগরে। ডাক নাম 
স্থপন। স্বপন একটা মুদির দোকানে 
কাজ করতেন। বিয়ের সময় নগদ 
প্রায় হাজার টাকা পণ হিসেবে 
দেওয়া হয়। সঙ্গে কিছু সোনা- 
দানা। রাঁতার স্বামী স্বপন ঠিক 
মতন সংসার চালাতে পারতেন না 
রীতা সেখানে,সুখী হনাঁন। স্বামীর 
বিরুদ্ধে আভযোগ নিয়ে তিনি 


স্বামীর থর ছেড়ে চলে/আসেন 
বাপের বাড়তে । বাপের বাড় 
দমদমের দক্ষিণপাড়ায়। রীতা 
একমান্ত মেয়ে। ঠার চার ভাই। 
বাবা ডাক ও তার বিভাগে কাজ 


কম্মৃতিশক্তি ও স্থাস্থ্য 


সতেজ রাখার 


ব্রেনোলিয়া একটি উৎকৃষ্ট 
আয়ুর্বেদিক টনিক । যাহার 
পিছনে রহিয়াছে অর্ধশতাব্দীর 
দুর্লভ অভিজ্ঞতা । ভারতীয় 
বনৌষধির অমূল্য সম্পদ 
ভাগারের সেই সব সম্পদ- 
অর্থাৎ ব্রাহ্ম, শতমূলী, 
বেড়েলা, অঙ্বগন্ধা, যষ্টি মধু, 
আলকুশী ইত্যাদির যথার্থ 
প্রয়োগে তৈরী এই উৎকৃষ্ট 
টনিক । ব্রেনোলিয়৷ আপনার 
সম্থৃতিশক্তি,  চিন্তাশক্তি 
বাড়াইতে এবং শরীর সুস্থ 
ও সতেজ রাখিতে বিশেষ 
ভাবে সাহায্য করে। 


ত্রেনোলিয়! কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ 


৯৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, 
কলিকাতা-৭০০০৩১ 


০ফান নং-৪৯-০০৬৯ 


করেন। একাট চালা ঘর। পেছনে 
বারান্দা ও ছোট রান্নার জায়গা । 
সংসার সচ্ছল না" হলেও ভাইরা 
রীতাকে সাদরে গ্রহণ করে 
নেন। 

দমদমের দাক্ষিণপাড়া থেকে 
কাঁজপাড়ার উমা জুয়েলার্স বেশি 
দূরে নয়। মালিক গণেশ স্র্ণকার- 
আতা নিরীহ লোক। জোরে কথা 
বলেন না। মুখে সর্বদা হাঁসি) 
খদ্দের ঠার কাছে লক্ষ্মী। বয়স 
৩৩1 [িন ভাইয়ের একান্নব্তী 
পাঁরবারে গণেশ মেজো। আজ 
থেকে নয় বছর আগে গণেশের 
বিয়ে হয়॥ তার দুই ছেলে, এক 


মেয়ে। ঠার বড় ভাইয়েরও 
সোনার দোকান। বেশ পয়সা 
ওয়ালা পাঁরবার। নিজেদের বাঁড় 
কাঁজপাড়াতেই। সাংসারক 


.অনটন মেটানর জন্য রাঁতা মায়ের 
সঙ্গে উমা জুয়েলার্দে যেতেন সোনা 
বন্ধক দেওয়ার উদ্দেশ্যে। বিয়ের 
সময় রীতা যা পেয়েছিলেন তাই 
মাঝে মধ্যে বন্ধক দিয়ে উমা 
হুয়েলার্সের মালিক গণেশ শুর্ণ- 
কারের. থেকে টাকা নিতেন। 
গণেশও ভাকে আপদে-[বপদে 
সাহাষ্য করতেন। এইভাবে 
আলাপ। আলাপ থেকে ভাব। 
ভাব থেকে প্রেম। প্রেম থেকে 
পারণয়। প্রেম চলাকালীন রীতাই 
গণেশকে বলেন, “এইভাবে আর 
কতাঁদন চলবে, তুমি আগাকে 'বিয়ে 
কর।' গণেশ রাঁজ হন। কিন্তু 
গ্রণেশ বলেন যে, রীতাকে নিয়ে 
তার পাঁরবারে থাকার অসুবিধা 
আছে । ঝাঁড়তে মেনে নেবে না। 
আলাদা বাড়ভাড়া করে রাঁতাকে 
তান রাখতে পারেন। বৃদ্ধ 
বাবা-মায়ের একমাত্র কন্যা হলেও 
টানাটানর সংসারে রীতা নিজেকে 
বোঝা বলে মনে করতেন। তিনি 
ভাড়া ঝাঁড়তেই থাকতে রাজ হন। 
রীতার মা ও বড়দার কথা অনুযায়ী, 
রীতা তখন জানতেন না যে, গণেশ 
[বিঝাহত। আর গণেশের বাঁড়র 
কথা হল, তারা রাঁতা সম্পর্কে 
কিছুই জানেন না। গণেশ 
রাঁতাকে দাক্ষণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে 
মাথায় 'সিদুর দিয়ে “বয়ে করেন। 
রাঁতা বিয়ে করে বাড় যান। 
নাড়তে সব খুলে বলেন। বাঁড়র 
লোক শুনে আশ্বস্ত হয় যে, যাক, 
মেয়েটার ভালই একটা গাঁত হল। 
গণেশ রীতাদের বাড়তে যাতায়াত 
করতেন। ধীরে ধীরে যখন 
প্রকাশ পায় গণেশ বিবাহিত, তখন 


ধুত গণেশ স্বর্ণকার 


আর কিছু করার নেই। রাঁত। 
নিজেই সব মেনে নেন। বিয়ের 
পর কাঁদন রীতা নিজের আত্মীয়- 
স্বজনের ঝাড় ঘুরে কাটান। পরে 
সল্ট লেকের ডাক-তার বিভাগের 
একটা কোয়ার্টার ভাড়া করে 
থাকতেন।  কোয়ার্টারটি জনৈক 
ডাক-তার বিভাগের কর্মচারীর । 
ফ্লাট নংাস সি ১/৭/৯। রাঁতার 
সঙ্গে রর ছোট ভাইও থাকত! 
গণেশ প্রায় প্রাতীদন দুপুরে এ 
বাড়তে যেতেন। তাছাড়া সপ্তাহে 
দু-তিন দিন রাতে এ ফ্যাটে 
খাকতেন। সংসার চালানর খরচ 
গণেশই দিতেন। এগার মাস 
আগে রীতার একাটি ছেলে হয়। 
নাম সন্তু। সন্ভুপ্রায় তার বাবার 
মতই দেখতে । 


সেই ২৬ অকটোবর 

গত ২৬ অক্টোবর গণেশ মাক 
"চেতনা" হলের ২৮ অক্টোবরের 
ম্যাটান শো'র ১৮ট বক্সের টিকিট 
কাটেন। কাউন্টার থেকে এক- 
জনকে ছয়াট করে 'টাকট দেওয়া 
বাধসম্মত। কাউন্টারে আপান্ত 
জানালে, গণেশ বলেন পেছনে 
লাইনে তার আরো চারজন লোক 
আছেন। তারা পাঁরবারের সবাই 
ছিলে সিনেমা দেখবেন। এমনিতে 
হলে ভিড় কম হচ্ছিল। হল কর্গা 
আর আপান্ত না করে ১৮ট 
এর 


রা 
ন্‌ 
নে 

8 
চি 
দূ 
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চি 
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টাকট দিয়ে দেন । 

কিনে রীতাকে খবর দেন : এদিকে 
গণেশ রাজ, কিঙার ও চল্রাকশোর 
নামে তার পাড়ার চিতনটি ছেলে" 
কেও সঙ্গে নেন। লঙ্গমীগুজোর 
দিন রীতা তার বডল্র বাড়তে 
ং বর্তমানে বাপু কলোনিতে । 


বৌদির কাছে কে রেখে 
বৌদিরই একট শাড় পরে 
সিনেমায় যান। বেঃিকে বলেন, 


গণেশের সঙ্গে দিনেম যাচ্ছেন। 


সাড়ে পচটার মধ্যে সনুকে নিয়ে 


যাবেন। “তন হলের বিজ 
হলের অন্যান্য আসন ঘেকে একদ্ 
আলাদা । অর্থ; র অনেক 


নিচে রিয়ার ও জ্রশ্ট স্টল। ওপরে 
ব্যালকান। মঃকের ঝুলন্ত বারা- 
ন্দার.মত বক্সে কে? ঘটন। ঘটলে 
ওপর-ীনচ খেকে লেকার উপায় 


নেই। 
মাকখানে পু 


করেরো॥ সামনের 
পাচাটি করে 
পেছনের রো 
আটা আসল : 


আসনে অর্থ 

গণেশ। ভর সদনের রোতে 
রান, কিভবি- ॥র আলাদ। 
বস্সছেলেন লের সময়ও 
চিপস ও বন্দ রা ওইভাবে 


পাঁচজনকে ₹৮; দেখতে পান 
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তদস্তকারী আফসার স্বপনকুমার দাস, 


টি 


বস্সে আর কোন দর্শক ছিল না। 
শো শেষ হবার প্রায় [মাঁনট পনের 
আগে শেষ গানের দৃশো যখন হল 
বোশ অঞ্ধকার হয়ে যায়, তখন 
রীতার গলা কাটা হয় বলে 
পুলিশের বস্তব্য। আততায়ীর 
রঁতার মুখ চেপে ধরেন। হত্যা- 


কারারা রাঁতার দেহটি রকতান্ত অবস্থায়, . 
দেয়াল ও [সটের মাঝে ফেলে . 


রাখেন। শো ভাঙার পর সিনেম 
হলের জনৈক কমা লাইট নেভাতে 
গিয়ে মেঝেতে রপ্ত দেখে চিৎকার 
করে ওঠেন। তান দৌড়ে অফিসে 
গিয়ে খবর দেন। সেখান থেকে 
থানায় ফোন করা হয়। 

থানায় তখন কর্তঝ/রত অবস্থায় 
1ছলেন সাব-ইন্সপেক্টর স্থপনকুমাব্র 
দাস। খবর পেয়েই [তানি সঙ্গে 
সঙ্গে ছোটেন। 

এঁদকে রীত রাতেও [সনেমা 


.থেকে ঝাড় ফিরলেন না দেখে 


রীতার বড়দার 1চস্তা বেড়ে যায়? 
পরের দিন অর্থাং মঙ্গলঝার সকালে 
খবর রটে যায় যে, চেতনা হলে 
একটা মেয়ে খুন হয়েছে। গণেশের 
দাদার মন চায় না সেখানে গিয়ে 
খোজ নিতে॥ তবু ভার ভাড়া 
বাঁড়র মাঁলকের ছেলের অনুরোধে 
দমদম থানায় গিয়ে তারা 
খোজ করেন এবং ছাবি দেখে 
বোনকে সনাস্ত করতে প্ারেন। 
[তান সাব-ইন্সপেন্রর স্বপনকুমার 
দাসের (যান এই কেসের তদন্ত- 
কারী আঁফসার ) কাছে সব ঘটনা 
খুলে বলেন। রীতার বড়দাকে সঙ্গে 
নিগে স্বপনবাবু জিপে করে 
কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে সঙ্গে 
সঙ্গে বৌরয়ে যান। প্রথমে সোজা 
গণেশের দোকানে । সেখানে 
গণেশকে না পেয়ে গণেশের 
বাড়িতে । এ 

এাঁদকে গণেশ মঙ্গলরার সকালে 
রীতার বউদির বাড়তে যান। 
তখন রাঁতার বড়দা বৌরয়ে গেছেন 
রীঁতার খেজে । রীঁতার বউাঁদকে 
তিনি নাক বলেন রাঁতার সঙ্গে 
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তার কথা কাটাকাটি হয়োছল। 
তাই রাঁতা সিনেমা হল থেকে 
বোরয়ে গেছেন। কোথায় গেছে 
তান জানেন না। রাঁতার বউ 
গণেশকে 'চেতনা' হলের খুনের 
কথা [জগ্োস করায় গণেশ নাকি 
বলেন “ও, কিছু না। ওখানে 
একটা গণগোল হয়েছে, তাতে 
বোমাবাজিতে একজন মারা গেছে ।' 
গণেশ বড়দার বাঁড় থেকে বোরয়ে 
সোজা [নিজের ঝাড় চলে আসেন । 
পুলিশ যখন তার বাড়তে যায় 
তখন গণেশ আবার বাড়ি থেকে 
বোরয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সাব- 
ইন্সপেক্টর স্বপনবাবু গণেশকে 
বেরোবার মুখেই ধরে ফেলেন। 
তার বাড় তল্ল/শি করে রন্তু মাথা 
জামা-প্যান্ট পুলিশ পেয়েছে। 
পুলশ ঝাঁড়র কাজের মেয়েটিকেও 
গ্রেফতার করেছে। 

গ্রণেশ পুলিশের কাছে একটি 
স্বীকারোন্ত দিয়েছে বলে পুলিশ 
জানায়। 

গত ৩৯ অক্টোবর গণেশকে 
ব্যারাকপুর এস ডি জে এসের 
আদালতে হাজির করা হয়েছিল। 
তদন্তের সুবিধার জন্য ১৫ দিন 
পুলিশ হাজতে রাখার আবেদন 
করা হয়। এ দিনই বিকেলে 
থানায় গিয়ে দেখি পলশের মধ্যে 
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খুনের ঘটনাস্ছুল বক্সের সামনে শশস্ত সুস্তায়ন 


দারুণ ক্ষোভ আদালত থেকে 
আসামীকে ফেরত আনা হয়েছে। 
পুলশর নিজেদের মধ্যে বলাবাল' 
করছেন যে,শপ-াঁপ এবং কোর্ট 
ইন্সপেক্টর একটা কথাও বলেনান । 
[বিচারক তদন্তকারী আফসার স্বপন, 
কুমার দাসের রিপোর্ট পড়ে তারই 
ভান্ততে আসামীকে € দিন পুলিশ 
হাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ।' 

ওপরের সমন্ত বিবরণ দেওয়া 
হল পুলিশ, রীতার বাপের বাড়িতে 
উপাস্থিত বড়দা, ছোট ভাই বাবু, 
রাতার মা, ও গণেশের বড়দার 
বিবাতির ওপর ভান্ত করে। 
এছাড়া সিনেমা হল গণে- 
শের পাড়ায় ও সপ্ট লেকে পি 
আ্যাও টি কোয়ার্টারের স্থানীয় 
বাসিন্দাদের থেকে পাওয়া খবর 
অনুসারে জানা যায় বাবা মারা 
যাবার পর দাদাই গণেশের প্রথম 
বিয়ে দেন। প্রথমা স্ত্রী সারদা 
সবর্ণকার বড়বাজারের মেয়ে। 
এমানতে গণেশ খুব বাধ্য ছেলে। 
তার স্ত্রীর সঙ্গেও সম্পর্ক খারাপ 
নয়। খুনের দিন রাতেও গণেশ 
বাড়র সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বসে 
টিভি দেখেছেন। 

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রীতা 
ইদানীং গণেশের কাছে স্তর মর্ধাদা 
দাবি করেন। স্থায়ীভাবে তাকে 
একসঙ্গে থাকতে বলেন, রাঁতা তার 
ছেলের ভাবষাং সম্পর্কে নানান 
প্রশ্নও তোলেন। 

পুলিশের বন্তব/£ গণেশকে 
ধরবার'জন্য এবং তদন্ত করবার 
সময় স্থানীয় জনসাধারণ দারুণ 
সহযোগিতা করেছেন। স্থানীয় 
ছেলেরা গণেশকে আর এ পাড়ায় 
থাকতে দেবেন না বলে হুমীক 
দিয়েছেন। ওঁদকে দিনের পর 
দিন পি আও টির সরকার 
আবাসে বেআইনীভাবে ভাড়াটে 
হিসেবে তাদের থাকতে দিয়ে- 
ছিলেন এ কোয়ার্টারের আসল 
বাঁসন্দা। তবে কেউ কোনাঁদন 
একবার খোজও করেনানি কী হচ্ছে 
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সেখানে । কে রীতার স্বামী, কী 
রীতার পাঁরচয়। তার স্বামীর 
পারচয়ই ঝা কী; রীতার আর্থিক 
পরাধীনতা রাঁতাকে ঝাধ্য করোছিল 
সব মেনে নিতে । 

পুলিশ এখন আশাবাদী, তারা 
পলাতক [তিন ব্ান্তকে ধরতে 
পারবেন। এই তিন ব্যাপ্ত ধরা না 
পড়লে রাঁতা হত্যা মামলাটির 
সমন্ত সৃঘ উদ্ধার. করা কঠিন। 
পুলিশকে এখন প্রমাণ করতে হবে 
রীতাকে সিনেমা হলের ভেতর কে. 
বা কারা খুন করোছিল। এ ব্যাপারে 
রাঁতার স্বামী ধৃত আসামী গণেশের 
ভুমিকা কী ছিল 2 না গণেশ একে. 
বারে নির্দোষ ? রঃ 

তাছাড়া পুলশকে প্রমাণ করতে 


হবে খুনের উদ্দেশ কী ছি 
গণেশ কি রাঁতার হাত থেকে 


অব্যাহাত পাবার জন্য মরীয়া হয়ে 
উঠোছিলেন 2 

সমন্ত কিছু মালয়ে রাঁতা 
হতগকাও ভারতীয় অপরাধ কাহ- 
নীতে একটি চমক। . যেই খুন করে 
থাকুক, রীতার মত এক নিঃসহায়া 
হতভাগিনী নারা দ্বামী পুর নিয়ে 
সুখী হতে চেয়েছিলেন, তাকে 
বাচতে দেওয়া হল না।* রীতা খুন 
হলেন। সাধারণ ভাবে খুন হলে 
তার এই মৃত্যু নিয়ে তেমন হৈ-চৈ 
হতনা। কিন্তু তান খুন হলেন 
নাটকীয় ভাঙ্গতে । 

এাঁদকে বকে দর্শক খুন হওয়ার 
পর দর্শকেরা ভূতের ভয়ে ওই 
[সিনেমার বক্সের টিকিট কাটা কিছু- 
দিন বন্ধ রেখোছলেন। তখন 
হলের মালিক শাস্তি শৃস্তায়ন 
করেন। এরপর আবার বন্স ফুল 
হচ্ছে। কর্মীরা বলেন, “জানেনই: 
তো কারা বক্সে [সনেগা : দেখে 2 
যারা দেখার ত্রারা দেখবেই। হল 
মালিক 'মাস্টারাজ' বইটি নাকি 
অপয়া বলে পাণ্টে এখন নতুন বই 
দেখাচ্ছেন। 10 
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লম্বা, ঘন, কালো উজ্জ্বল 


_ টুলের জন্যে__ 


চিত্রতারকা_ 
কাজল কিরণের 
অত্যন্ত প্রিয় 
হিমতাজ তেল। 


মাথার যন্ত্রনা দূর করে, মন্তিষ্ক ঠাণ্ডা করে চোখের 
জ্যোতি বাড়ায়। এক অনুপম মন মাতানো সুগন্ধ 
ছড়িয়ে সারাদিন আপনার মন প্রফুলিত ও স্বতেজ 
রাখে। একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক উৎপাদন 
“হিমতাজ” তৈল জনপ্রিয়তায় সবার সেরা । সের! 
চুলের জন্যে আপনার ও আপনার পরিবারের 
সকলেরই প্রিয় “হিমতাজ” তৈল। 
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১৬১/১ মহাস্াগান্ধী রোড ঢাক্গর বিভিং ) কাণিকাতা-৭0000৭ 


লস 


যুবমন 


টি 


গত সংখ্যা থেকে এই নতুন বিভাগটি চালু হয়েছে । এই বিভাগে যুবক-যুবতীদের জনা থাকবে নানা 


খবর-চাকরির খবর, স্বনির্ভর কীভাবে হ 
ইত্যাদি । এছাড়া পাবেন ভবিষ্যতে চাকরি পে 
প্রশিক্ষণ নেবেন, তার. খবরও । এক কথায় আজকের যুবক-যুবতীদের সামনে এই : বিভাগ 


লা যায় 
গেলে 


হিসাবে কাজ করার চেম্টা করবে । 


তার হদিশ, বিভিন্ন যুব সংগঠনের হা 
কোন ধরনের পড়াস্তনা আপনি করবেন বা কী 


-হকিকৎ 
রনের 
পথনিদেশক 


চাকরির প্রতিযোগিতামূলক 
পরীক্ষার জন্য সাধারণ জ্ঞান 


প্রশ্ন 

১৯, নিস্বোপ্তদের মধ্যে আলা- 
ভাব্দন খিলাজর বিখাত সেনাপাত 
কে ছিলেন? 

ক. কুতুলথ খাজা খ. জাফর 
খান গ.. গাঁজি তুঘলঘ ঘ. 
মালিক কাফুর। 

২. ভারতীয় জাতীয় কং- 
গ্রেসের সেই প্রধান প্রাতানধির নাম 
কী, যান ৯৯১৬ সালে মুসভিমদের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী করাবার 
জন্য লক্ষৌ প্যান্টে প্রাতানিধিত্ 
করোছলেন ? 


৩. রোঁডও আবজ্কার করে- 


ছিলেন কে? 

৪. পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে 
বোঁশ চাল উৎপাদন করে. কোন 
রাম? 

&, কত সালে ভারতের রা 
ধানী কলকাতা থেকে 'দাল্লিতে 
নিয়ে যাওয়া হয়? 

৬, : প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ 
কত সালে কার কার মধ্ হয়? 

৭. এন কই দিএফ পি 
পুরো কথাটি কী? 

৬. ১৯৮৬ সাল থেকে তিন 
বছরের জন্য জোট নিরপেক্ষ 
আন্দোলনের চেয়ারমান কে 
হলেন? 

৯. ভারতের প্র্ানিং কাম- 
শনের চেয়ারম্যান কে? 


১০. পথবীর মধ, সব 
থেকে বোৌশ সোনা উৎপাদন করে 
কোন দেশ? 

১১. পৃথিবীর সব থেকে 
পুরনো খেলা কোনাটি ? 

উত্তর 

৯. জাফর খান। ২. বাল 
গঙ্গাধর তিলক। ৩. মার্কান। 
৪. চীন। ৫. ১৯১১) ৬. 
১৫২৬ সালে । বাবর এবং ইব্রা- 
হিম লোদির মধ্যে। ৭. ন্যাশ- 
নাল ইনাস্টাটউট অব পাবালক 


5০ / পাঁববর্তন ২০ নভেম্বর ১৯৮৫ 


1ফনান্স এও পাঁলাঁস। ৮. জিস্বা- 
বোয়ের প্রধানমন্ত্রী রবার্ট মুগাবে। 
৯. প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। 
১০- দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত। 
১১৯. পোলো? । 


জানতে চাই 


সজল ঘেষ 
হেমস্ত বসন্তের মানস কানন, 
বারুইপুর / ২৪ পরগণা 

জানতে চেয়েছেন বিমানের 
পাইলট বা চালক হতে গেলে কাঁ 


করতে হবে। কোথা থেকে বিমান , 


চালান শেখা যায়। আপান 
উল্লেখ করেছেন এর জন্য প্রয়ো- 
জনীয় অর্থ যোগানর সঙ্গীত 
আপনার পাঁরবারের আছে । 

খথমেই আপনাকে জানাই 
যে, 'পাইলাটং' একটি কঠিন 
পেশা। এর ঝুশক অনেক। 
বিমান চালনাকে পেশা হিসেবে 
নিতে গেলে আপনাকে লাইসেন্স- 
ধারী হতে হবে। লাইসেন্সাট হল 
কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স।' 
১৮ বছর উধেবর যে কোন প্রার্থা- 
কেই এই লাইসেন্স দেওয়া হয়। 
ইংরোজতে আপনার ভাল জ্ঞান 
থাকা চাই। অবশাই বিমানচালক 
হতে গেলে উচ্চ-ডগ্রীধারী হতেই 
হবে তার কোন মানে নেই। 
একজন বিমানচালক মাধ্ামক 
উত্তীর্ণও হতে পারেন। অবশ) 
ঠাকে বিজ্ঞান নিয়ে উত্তীর্ণ হতে 
হবে। 

ভারতে বিমান চালনা শিক্ষা 
দেবার কোন নার্দষ্ট শিক্ষা প্রা 
ষ্টাননেই যে সেখান থেকে কমা- 
রিয়াল পাইলট লাইসেন্স পাওয়া 
যাবে। সারা ভারতে মোট ২৪টি 
করাই ক্লাব থেকে প্রাইভেট পাইলট 
লাইসেন্স দেওয়া হয়। এই সব 
ক্লাবের সারা ক্লাবে বিমান 


চালনা শেখেন। এই রক্লাবগুলি 
নিশ্বোন্ত গ্থানে আছে £ অমৃতসর, 
বাঙ্গালোর, বরোদা, ভুবনেশ্বর, 
বোস্বে কলকাতা, 
হিসার, হায়দরাবাদ, ইন্দোর, জয়- 
পুর, জামশেদপুর, জলদ্ধর ক্যাণ্টন- 
মেণ্ট, কার্নাল, লক্ষৌ, মান্রাজ, 
নাগপুর, নয়া দিল, পাতয়ালা, 
পাটনা, রায়পুর, ঘিবান্দ্রম, গুয়াহাটি 
এবং রাজদ্থানের বনম্থালা বদ্যাপাঁঠ। 

এই সব ক্লাবের সদস্য হয়ে 
বিমান চালনা শিক্ষা, নেবার আগে 
দরকার 'স্টুডেন্ট'স পাইলট লাই- 
সেক্স। অর্থাং ছাত্র হবারও লাই 
সেন্স চাই। এর জন/ স্বাচ্ছা 
পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। 
বিমান চালনার ছাত্র লাইসেন্সের 
জনা আবেদন করতে হয় 
এয়ারো ক্লাব অব ইয়া, ইউ- 
নাইটেড হীওয়া লাইফ হীন্সিওরে্স 
বাল্ডং, ৩য় তল, এফ ব্লক, কনট' 
প্রেস, নয়া দল্প। আবেদনপত্রের 
সঙ্গে অবশাই বয়সের প্রমাণ, 
মোঁডকেল ফিটনেস সাটাফকেট 
দিতে হবে। এ সবই দিতে হয় 


এয়ারক্রাফট আইনানুযায়ী (৬1৫৩. 


56০11099০01 5906৫016 11 
০1 /001900 চ২0165)। 


মৌখক ইন্টারাভউর গর 


আবেদনকারীর দ্বান্থা পরীক্ষা 
করবে ভারতীয় বিমানবাহনীর 
মোঁডকেল বোর্ড। 'দাঁল্প ও বাঙ্গা- 


লোরে এই পরীক্ষা নৈওয়া হয়, 
তারা পরাক্ষা নিয়ে স্বাস্থ্যের দিক 
থেকে আবেদনকারী সুস্থ এই মঞ্জে 
ঘোষণা করলেই তবে একজন 
বিমান চালনা শেখার যোগাতা 
অর্জন করতে পারেন। এটি সব 
থেকে গুরুপর্ণ বিষয়। বিমান 
চালনায় চোখ ও কান সজাগ 
রাখতে হয়। তাই এই দুটি অঙ্গ 
নিখুত থাকা চাই। 

৪০ ঘণ্টা আকাশে ওড়ঝার 
পর একজন চালককে প্রাইভেট 
পাইলট'স লাইসেন্স দেওয়া হয়। 
আর ২০০ ঘণ্টা আকাশে ওড়ার 
পর দেওয়া হয় কমার্শয়াল পাইলট 


কোয়েস্বাটোর, , 


লাইসেন্স। কমার্শয়াল পাইলট 
লাইসেন্স পাবার পর একজন 
িমানচালক হীগ্ডয়ান এয়ারলাইন্স, 
এয়ার ইওয়৷ ঝা অনা যে কোন 
ব্বসায়ক প্রতিষ্ঠানে আবেদন 
করতে পারেন। 

খরচ £ মাধ্যামক উত্তীর্ণ যারা 
তাদের জন্য লগে ২৫ টাকা প্রাত 
ঘণ্টা আকাশে ওড়ার জন্। 

অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ৪০ টাকা 
প্রাতি ঘণ্টা ওড়ার জন্য। 

বিমানচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় 
উপকরণের দামের সঙ্গে এই 
খরচের মান্তারও অবশ্য তারতমা 
ঘটে। 


চিঠি লিখুন. 


আপাঁন কি মাধ্যামক, উচ্চ- 
মধ্যামক,.দ্লাতক বা ক্সাতকোন্তর 
পরাক্ষা “উত্তীর্ণ হয়ে দীর্ধাদন 
চাকারর খোঁজে ঘুরে ঘুরে হতাশ 
হয়েছেন? বর্তমানে স্বাধীন 
ব্যবসা করার চেষ্টা করছেন : 
বা তাতেও হতাশ হয়েছেন ঃ 
না, হতাশ হবার কোন কারণ 
নেই। কতখানি এগিয়ে থেমে 
যেতে বাধ! হয়েছেন অথব। 
ভাঁবধ্যতে কা ধয়নের ব্যবসা করতে 
চানঃ কোন ধরনের চাকার 
আপনার  পছন্দ-পাঁরবর্তন-এর 
যুব দপ্তরে চিঠিপত্র বিভাগে লিখে 
সেসব জানান। আমরা আপনার 
বহু আকাঞ্কিত পথের হাঁদশ 
দেব। ঠিকানা ঃ 
পরিবর্তন যুব দপ্তর 

চিঠিপত বিভাগ 

ইড্য|দি প্রকাশনী লিমিটেড 
৩৩ বিপ্লবী অন্ুকৃলচন্দর স্ট্রিট, 

কলকাভ। ৭০০ ০৭২ 


টুকরো খবর 


তপসিলি জাতি ও 
তপদ্সিলি উপজাতিদের 


জন্য শুভ সংবাদ 
তপাঁসাল জাতি ও তপাঁসাল 


উপজাতি চাকরি-প্রাথাঁদের সরকার 
পারচালিত কোন প্রাতিযোগিতা- 
মূলক পরীক্ষার শফ' আর দিতে 
হবে-না। এ ধরনের প্রার্থীদের 
সাধারণ ফর  এক-চতুর্থাংশ 
দিতে হত। তপাঁসাল জাতি ও 
তপাঁসাল উপজাতি কাঁমশনের 
সুপারিশ অনুসারে সরকার এই 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ৩০ জুন 
১৯৮৫-র পর সরকার কর্ম- 
সংস্থানের জন্য প্রীতযোগিতামূলক 
পরীক্ষার যেসব বিজ্ঞাপন দেওয়া 
হয়েছে তার থেকে এ প্রার্থাদের 
আর কোন ফি লাগবে না। 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
জন্য 

প্রুর যুবক-যুবভী বি এ,এম এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষকতাকে 
পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। 
তাদের প্রচুর সমস]ার মধ্য দিয়ে 
কাজ করতে হয়। বিদ্যালয় 
শিক্ষক-শাক্ষকারা ঠিক , মতন 
বেতন পান না। শহর থেকে 
গ্রামাঞ্চলে ধারা শিক্ষকতা করতে 
যান তারা বাসস্থান পান না 
1চাকৎসার সুবিধে নেই- ইত্যাদি 
সমন্ত সমস্যা নয়ে শিক্ষকদের জন্য 


বি- 


মলম এবং লোশন 


যে দুটি কামিশন সরকার নিয়োগ 
করোছিল সেই কাঁমশন দু'টি 
শিক্ষকদের কিছু সুযোগ-সুবিধা 
দানের জনা ভারত সরকারের 
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ 
করেছে। সুপা!রশগুল বাস্তবে 
রূপাঁয়ত করা হবে বলে ভূতপৃৰ 
শিক্ষাগন্ত্রী কে সি পন্থ রাজাসভায় 
জানিয়োছলেন। এই সব 
সুপারিশ কিছু কিছু তুলে দেওয়া 
হলঃ 

৯. আগামী সপ্তম পরি- 
কল্পনায় বিদ্যালয় [শিক্ষিকাদের জন্য 
গ্রামান্ডলে ১ লক্ষ বাসস্থান নির্মাণে 
টাকা রাখা হবে। 

২... বিদ্যালয় শিক্ষক 
শাক্ষিকাদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণে 
'হাউাসং ফা তোর করা হবে। 
সহজ শর্তে শিক্ষক-শিক্ষিকারা 
নিজেদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্ম 
ঝণ পাবেন। 

৩. বেতনের বোঁসক পে-র 
শতকরা ৭'৫ ভাগ 'চাকংসা খাতে 
প্রাত মাসে দেওয়া হবে। এছাড়া 
কঠিন রোগের চিকিৎসার সম্পূর্ণ 
হাসপাতাল খরচ এবং 'শাক্ষকাদের 
সন্তান .হবার সময় চিকিৎসার 
সম্পূর্ণ খরচ দেওয়া হবে। 


পট 
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৪. শিক্ষক-শঁক্ষকারা নিজেদেয় 
গাঁড়, স্কুটার বা মোটর সাইকেল 
কেনার খণ পাবেন। 

৬. পদের সৃষ্টি করে 
প্রাথীমক ও মাধামিক বিদযালয়- 
খুলতে আরও কিছু উচ্চ শিক্ষক 
"শাক্ষিকা পদ রাখার বাবচ্থা হবে। 

ইন্দিরা গান্ধী 


মুক্ত-বিশ্ববিদ্যালয় 

গত লোকসভা আঁধবেশনে 
হীন্দরা গান্ধী মুস্তবশ্বাবদযালয় বিল 
অনুমোদন পেয়েছে । ভারতে এই 
ধরনের 'বশ্বীবদ্যালয় এই প্রথম । 
জাতীয় স্তরের এই বিশ্বাবদ্যাপয়ে 
উচ্চাশিক্ষা দেওয়া হবে তাদেরকে 
ফণরা বর্তমান শিক্ষা ব্যবচ্ছার 
অধীন উচ্চাশক্ষার ভাগ্র নিতে 
পারেন না অথচনিজেদের' জ্ঞানের 
পারাধ বাড়াতে চান। এই 
বিশ্বাবদ্যালয়ে বিভিন্ন পযুস্তি- 
বিদ্যার শিক্ষাও দেওয়া হবে। 
যশরা 'করেসপণ্ডেস কোর্সে'র 
মাধ্যমে বিভন্ন প্রকার শক্ষা নেন 
ভারা এই বিশ্বীবদ্যালয়ে হাতে- 
কলমে শিক্ষা নিতে পারবেন। 
রোড, টোলাভিশন, ভাঁডিও, 
আঁডও ক্যাসেট কী করে বানাতে 
হয় তা শেখান হবে এবং বিভিন্ন 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপকরণ 
বানানর শিক্ষাও এখানে দেওয়া 
হবে। স্কুল কলেজে পড়তে 
পারেন না এমন দু্লতর শ্রেণীর 
ছাত্রছাত্রীদের জন) এই বিশ্ব" 
বিদ্যালয় গ্রামাঞ্চলের যুবক- 
যুবতীদের প্বানর্ভর শিল্প বা 
কর্মসংস্থানের শিক্ষা দেবে। 


ভবিষ্যতের 
জন্যে তৈরি হন 


সাধারণত ইন্টারাগাঁডয়েট বা 
দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার-পর 
সকলেই ভাবেন এরপর-কী করব ২ 
পড়াশুনা চালিয়ে যাব না?কি কোন 
চাকীরর খোঞজখবর নেব: 
আবার অনেকে ভাবেন, ধু, 
বিএ, বিকগ বা বি এসাঁস 
গড়ে কীহবে? শুধু শুধু সময় 
নষ্ট। তার থেকে কোন প্রশিক্ষণ 
নিতে থাঁক বা ঢাকারাভীত্তক পড়া- 
শুনা চালাই। যারা আর্থিক দিক 
থেকে: দূর্বল, অনেক কষ্টে দ্বাদশ 
শ্রেণী উত্তীর্ণ তাদের চিন্তা, এবার 
যেকোন একটা কাজ জয়ে নিতে 
পারলে সংসারটা বাচে। পরে 
রাতের দিকে কলেজে ভা হযে 


পড়াশুনা শেষ করব। 

যারা দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে 
একটা কাজের জন ঘুরছেন, পড়া- 
শুনা করার আর তেমন ইচ্ছে নেই, 
প্রাতধোগতা-মূলক পরাঁক্ষা দিয়ে 
বা ইন্টারভিউ দিয়ে একটা চাকার 
যাদের চাইই, এই সংখার খবর 
তাদের জন)। তবে এগুলো 
সাধারণত প্রশিক্ষণমূলক। আগ্মামী 
সংখ্যায় আমরা দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীণ 
হওয়া ছেলেগেয়েদের চাকারিভীন্তক 
শিক্ষার খবর দেব। 


ভারতীয় নৌবাহিনী 
ইন্টারামডিয়েট বা ৯২ শ্রেণী 
। বিজ্ঞান) উত্তীর্ণ হওয়৷ ছেলেদের 
জন্য নৌবাহিনীর কাগশন পদ 
খোলা আছে। তবে বয়স অবশ্যই 
১৭ থেকে ২০-র মধ্যে হওয়া চাই। 
যখরা এনা সি সি-রা সি সার্টীফকেট 
(নেভাল উইং) পেয়েছেন তারা 
অগ্রাধিকার পাবেন। . অবশাই 
প্রার্থীদের ডিফেন্স সাঁভস সিলেক- 
শন বোর্ডের তত্বাবধানে লিখিত ও 
মৌথক পরীক্ষা দিতে হবে। এই 
পরাক্ষা পাঁরচালনা করেন ইউ গি 
এসসি। বছরের মে-জুন মাসে 
সাধারণত পরীক্ষা হয়। 
সীমান্ত-রক্ষা বাহিনী 
ইন্টারঠমডিয়েট বা উচ্চ- 
মাধাগকে উত্তীর্ণ ছেলেদের সীমান্ত- 
রক্ষী বাহিনীর সাব-ই্সপে্টর পদে 
নেওয়া হয়; যে সব খেলোয়াড় 
হি, ক্রিকেট বা যেকোনও কীড়ায় 
গনজের রাজের প্রতিনধিত 
করেছেন ক্ষেতে শিক্ষাগত 
যোগাতা কিছুটা শাথিল করা হয়ে 
থাকে । যারা এন সি সি-তে 
অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন তাদের 
অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ১৮ থেকে 
২৩ বছরের ছেলেরা আবেদন 
করতে পারেন, তবে তুপাঁসাল জাতি 
বা তপাঁসলি উপজাতিদের গ্গেত্র 
বয়সের সীমার পাচ বছর ছাড় 


আছে। 

এই চাকারর ক্ষেত্রে দৈহিক 
বষয়ে আবাশাক ঃ 
উচ্চতা হওয়া চাই ১৬৭ সোন্টি- 
মিটার। বুক (ন| ফুলিয়ে) 


৮১ সৌন্টামটার, ফুঁলয়ে ৮৬ সেঃ 
মি। আদিবাসীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা 


« সোণ্টামটার ছাড় দেওয়া হয়। 
যে সব প্রার্থার বয়স ২০ বছরের 
নিচে তাদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ও বুকের 
মাপ ই সেপ্টিমিটার ছাড় দেওয়া 
হয়ে থাকে। 

বিদ্তুত বিবরণের জন্য নিমোস্ত 


পারবর্তন ২০ নভেম্বর ৯৯৮৫ / ৪৮ 


ঠিকানায় পত্র-মারফত যোগাযোগ 
করুন £ 

ডাইরষ্টরেট জেনারেল, বর্ডার 
[সাঁকউীরাট ফোর্স, মিনাস্ট্র অব 
হোন আআফেয়ার্স, সর্দার প্যাটেল 
ভবন, নয়া [লি ১১০ ০০৯। 


স্পেশাল ক্লাস রেলওয়ে 


আযাপ্রেন্টিসশিপ 

ভারতীয় রেলের মেকানিকাল 
ইীর্জানয়ার পদেশিক্ষানবীশ হিসেবে 
ইপ্টারামাডয়েট, উচ্চ-মাধামিক বা 
সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছেলেদের 
নেওয়া হয়ে থাকে। . অবশাই 
তাদের শিক্ষা বিষয়ে ফাঁজক্স, 
কোসিস্ট্, অঙ্কর একাঁট থাকা 
চাই। বয়স ১৬ থেকে ১৯ বছর। 
তপাঁসাঁল জাত ও তপাঁসলি উপ- 
জাতদের ৫ বছরের ছাড় আছে। 
ইউনিয়ন পাঝালক সার্ভিস কাঁম- 
শনের মাধ)মে প্রতিযোগিতামূলক 
পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। 
পরীক্ষা সাধারণত বছরেয় মে-জুন 
মাসে হয়। আবেদনপত পাওয়া 
যায় সাঁচব, ইউনিয়ন পাবালক 


সার্ভিস কীমশন, শাহজাহান রোড, 


নয়া দিল্লি ঠিকানায় 

পরীক্ষার বিষয়গুলি হুল £ 
ইংরোজ, ঝাংল।, অঞ্ক, বীজগাঁণত, 
সাধারণ জ্যামিতি, সাধারণ জ্ঞান 
ইত্যাঁদ। 

স্পেশাল ক্লাস আ্যাপ্রেণ্টিস- 
শিপে যারা যোগ্য বলে নির্ধারত 
হবেন তদের সরকারের সঙ্গে চান্ত- 
বদ্ধ হতে হবে ষে, ট্রোনং শেষে 
ভারতীয় রেলেই ভারা চাকার 
করতে বাধ্য থাকবেন। 


অর্ডনান্স ফ্যাকটরি 


আযাপ্রেনটিসশি প 

যারা উচ্চ-সাধ্যমক বা সমতুল 
পরাক্ষায় ফিজিক্স, কৌাস্ট্ি, অঙ্ক 
নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের তার্ড- 
নানস ফ্যান্তীরর বিভিন্ন হী্জানয়ারং 
পদে খ্রৌন হিসেবে নেওয়া হয়। 
ট্রোনং-এর স্ময় চার বছর। 


প্রাথাদের বয়স ২০ বছরের নিচে 
হওয়া চাই। প্রোনং-এ কৃতকার্ধ হলে 
দ্রোনদের স্থায়ী পদে নেওয়া হয়। 

শী ্্শশীী 


স্লাতকদের জন্য 
প্রতিযোগিতা- 
মুলক কাজের 
খবর 


১ টি টি এ 
" কন্কাইও ডিফেন্স সার্ভিস এক- 
৪৯ পারব্তন,২০ লডেহর ৯৯৮৫ 


জামনেশন ৪ মে ১৯৮৬। 
নৌবাহনীতে ৮০টি শুনা পদের 
জন্য। ( একাঁজাকউটিভ শাখায় 
নেভাল এভিয়েশন ও জেনারেল 
সার্ভসে)। আবেদন করার শেষ 
দিন_১৬ [ডিসেম্বর ৯৯৮৫। 
(ভারতে বসবাস্রকারী ভারতীয়দের 
জনা) এবং 

৩০ ডসেম্থর ৯৯৮৫ (ভারতের 
বাইরে বসবাসকারী ভারতীয়দের 
জনা )। 

আপনাকে হতে হবে £ 

১... আববাহত 
নাগারক। 

২" বয়স ১৯ থেকে ২২ বছরের 
মধো (জন্ম হয়েছে ২ জানুয়ারি 
৬৫ থেকে ১ জানুয়ার ৬৮-র 
মধ্যে )। 

৩. কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ)া- 
লয়ের ল্লাতক। 

কী করে আবেদন করবেন £ 

আবেদনপত্র পাবেন-.সাঁচব, 


ভারতীয় 


ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস 
কমিশন-এর কাছে। ঠিকানা £ 
শাহজাহান রোড, নয়া দিলি 


১১০ ০১১। ২ টাকা মানার 
বা ক্রস পোস্টাল অর্ডার করে 
পাঠিয়ে আবেদনপত সংগ্রহ করতে 
পারেন। 

গরুপূর্ণ ্ঞাতব) বিষয় 

৯. ৮০টি শূন্য পদের (৩২টি 
নেভাল এভয়েশন পদ নিয়ে) 
৬টি এন সি সি-র সি সার্টীফকেট 
(নেভাল উইং) প্রাপকদের জন্য 
রাক্ষত। 

২. ধারা ক্লাতক গাঠন্রমের 
চুড়ান্ত বছরের ছাত্র তারাও আবেদন 
করতে পারেন। তবে তাদের ৩১ 
ডিসেম্বর ১৯৮৬-র মধ্যে পরীক্ষায় 
উততীর্ণের প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। 

৩... আবেদনপত্রে উল্লেখ 
করুন£ বি৪/৪] 4£১০8067) 
(৪5৪1 £১1861070/06176181 
56151০6 ) &$ 
0001০01” 

“নোভ' আপনাকে যে. সুযোগ- 
সুবিধা দিচ্ছে £ 

ক্যাডেটদের শিক্ষানবীশ থাকা- 
কালীন বিনা পয়সায় থাকা, 
খাওয়া এবং চাকৎসার সুযোগ । 
কামশন পদে উত্তীর্ণ হলে আপাঁন 
হচ্ছেন 'আ]কটিং সাবলেফটেনেণ্ট 1 
মাসিক বেতন প্রায় ২,০০০ টাকা । 
। জেনারেল সার্ভসে )। নেভাল 
এাছুয়েশনে মাসিক বেতন প্রায় 
২,৭২৫ টাকা। তখন বিনা 
পয়সায় রেশন ও থাকার সুবধা । 


[0 ও 


এছাড়া বীমার ও 'বাভন্ন ভাতার 
সুযোগও রয়েছে। 

ইউ পিএস সি পারচালত 
একটি াখিত পরীক্ষা আপনাকে 
দিতে হবে। আবাশাক বিষয় £ 


ইংরেজ--১০০ নম্বর, সাধারণ 
জ্ঞান_১০০ নম্বর । 


পরিতোষ রায় 


দেতারাকে সঙ্গী করে কিছুকাল 
জাগে লগ্ুন থেকে - অনুষ্ঠান করে 
ফিরলেন পাঁরতোষ রায়। বিদেশ 
সফর এই প্রথম নয়। এর 
আগেও অনুষ্ঠান করতে গিয়েছেন 
আমোরকা, হংকং, টোকিও, লগ্ন 
এবং কানাডাতে। দোতারা ছাড়াও 
তান বাজাতে পারেন এক, 
ম্যাগ্ডোলন ও ব্যাঞ্জো। 

যখন তার বয়স বারো, তখন 
এক ভদ্রলোক দেঁতারা নিয়ে ভিক্ষা 
করতে  এসোছলেন তাদের 
বাঁড়তে। ঠার কাছ 
দোতারাটি কিনে নিয়ে শুরু করেন 
শেখা । এ বিষয়ে তার শিক্ষক 
ফণীভূষণ ভট্াচার্ষ। 


থেকে . 


শ্ীচ্ছক £ অস্ক অথবা ফিজিক্স 
৯০০ নম্বর । 

লাখত পরীক্ষায় উত্তীণ 
প্রাথাদের ইণ্টারাভিউ দিতে হতে 
পারে। তাছাড়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হবার পর প্রত্যেক প্রার্থীকে স্বাস্থ 
পরাক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। 


রা 
1 
1 


21129511815 8123515 
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এজ 


প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 
স্মরণে যে রেকর্ডাট বৌরয়েছে 
তার গান তিনটি পাঁরতোষ রায়ের, 
লেখা। 


মুকুল মুখাজি” 


১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে 
লগনের বাঙাল উৎসবে রবীন্দ্র 
সঙ্গীত শোনাবার জন) আগান্তত 
হয়োছিলেন মুকুল মুখার্জ। রবীন্দ্র 
সঙ্গীতের প্রকৃত শিক্ষা তানি 
পেয়েছেন আয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
কাছে। গত বছরও [তিনি লওনে 
গিয়োছলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাতে । 

পাশ্চমবঙ্গে বা ভারতে তান 
1বশেষ পাঁরাচত নন। অথচ 
লগ্ুনে তার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন 


মুকুল মুখাজ । ফটোঃ লেখক সংগৃহীত 


অনেকেই । সুচিত্রা মিতু তার প্রিয় 
রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। এছাড়া 
ভাল লাগে আমজাদ আল খার 


সরোদ এবং অজয় চক্রবতাঁর গান। 
চটুল গান কোন সময়েই ভার মনে 
দাগ কাটে না। 


“তরাপ্সুলাভর শু লেছেেল বি 
তসাতাত্ হেল্লোটি এবগছিলও 
হ্ক্ুলা-কযঙ্গাই লা কুল ভালে 
বিশে প্ুতস্কাজ পেকেছে! 


অতনু ভট্টাচাষ 
ভারতীয় ফুটবল দলের গোল- 
রক্ষক অতনু ভট্টাচার্য ভারতকে এনে 


দিয়েছেন এক দুর্লভ সম্মান। 
এএাঁশয়ান অল স্টার দলে নিরাচিত 


হয়েছেন অতনু। ২৩৫ বছর বয়স্ক 
এই কৃতী ফুটবলারের জীবনের 
সবাপেক্ষা স্থারণীয় ঘটনা এটিই । 

পিটার গঙ্গরাজ এবং প্রতাপ 
ঘোষের জাদর্শে অনুপ্রাণত এই 
ফুটবলারের ফুটবলের প্রাত মোহ 
ছোটবেলা থেকেই। বাবা 
উম্মাকান্ত ভট্টাচার্য নিজেও ফুটবল 
খেলতেন। এাঁরয়ান, ভবানীপুর 


গুলভ্তাহহ/ 

তেরভেল তরী!” 
এটা এঁর কৃতিত্বই বটে, করণ ইনি 
যে ছেলেকে দেন পুষ্টিকর আহার 
আর প্রতিদিন খাওয়।ন সেভেন 
সীজ্‌ কড লিভার অয়েল ! 


নিয়মিত সেবন-_ বছরভোর ভাল 
স্বাস্থ্য রাখার এক শুদ্ধ প্রাকৃতিক 
উপায়! 


সেভেন সীজ্‌ কড লিভার অয়েল-এর 


13০ ১০১ 


21821 0 


21518915 


্রভীত দলের খেলোয়াড় ছিলেন 
তিনি। 
১৯৭৮ সালে হাওড়া ইউ- 
নিয়নের হয়ে প্রথম গড়ের মাঠে 
খেলা শুরু -করেন। . ভারতীয় 
দলের হয়ে খেলছেন ১৯৮১ সাল 
থেকে। চীনে আলাজারয়ার 
বিরুদ্ধে ভারতের খেলাটিই এখনও 
পর্যন্ত তার কাছে স্মরণীয় খেলা । 
“দেশের জন্যে আরও যেন 
খেলতে পার ।'_দেশের সম্মান- 
রক্ষায় কৃত-সঞ্কষ্প অতনু বিনয়ের 
সঙ্গে একথা বললেন। 


সৃতনু মুন্সী 


** সেভেন সীজ্‌ কড লিতার 
অয়েল পাওয়া যায় ছুই 
আকারে : ক্যাপস্যাল আর 
কমল।র মুখরোচক স্বাদের কড 
লিভার অয়েল ইন মল্ট। 


এটির দ্বারা বাচ্চারা ডগৃমগে স্বাস্থ্যে 
বেড়ে ওঠে, ওদের দাত ও হাড় হয়ে 
যায় মজবুত আর বর্ষা ও শীতের 
সপ্দিক।শি থেকে বাচার জন্যে শরীরে 
আসে প্রতিরোধ ক্ষমতা । 

তাইতো, মায়েরা বাচ্চাদের স্বাস্থ্য 
গড়ে তোলার জন্যে এটির ওপরই 
ভরসা করেন । 

বিশ্বের ৯৮ টি দেশে ডাক্তাররা 
সেভেন শীজ্‌ সৃপারিশ করেন। 


আযখাল5৪ তা ৪ছমল 


আন্তর্জাতিক 


পাকিস্তানে সামরিক শাসন ভ্রমশ ভেঙে পড়ছে 


জেনারেল জিয়া-উল-হক 
জাতীয় পরিষদে দলহান নির্বাচনের 
ডাক দেবার সময় যে হিসাব করে- 
ছিলেন, তার সে সময়কার সব 
হসাবই ভুল প্রাতপন্ন হয়ে গেছে । 

৮৪-র ডিসেম্বরে 'জয়। সব 
দিক থেকেই সন্দেহজনক এক গণ- 
ভোটে জিতে ভেঁবৌছিলেন, এই- 
ভাবেই দলহণীন নির্বাচনের মাধামে 
একাঁট নমনীয় জাতীয় পাঁরষদ 
গঠন করতে পারবেন, এবং এই 
হ্বাতীয় পারষদই তার সামারক 
শাসনকে চূড়ান্ত বৈধতা দিয়ে 
নিশ্চিত করতে পারবে। 

জিয়া ভেবোছলেন, জাতীয় 
পাঁরবদ এমন নতুন সাংবিধানক 
কাঠামো আরোপ করার কান্ডে 
লাগবে, যা কিনা দেশের রাজ্- 
নৌভক ব্যাপারে পাকিস্তানের 
সামারক বাহিনীর হস্তক্ষেপে স্থায়ী 
কতৃত্থ দেবে 
আগস্ট পরিকম্পনায় ব্ুত এরকম 
একটি বাবস্থা [বিবেচনা করে দেখা 
হয়োছিল। . 

মুভমেন্ট ফর রেস্টোরেশন ভব 
ডেমোক্লাঁস (এম আর [ডি ) অর্থাং 
গণতন্ত্র পুনঃশ্রাতষ্ঠা আন্দোলন-এর 
৯-দলীর বিরোধী মোর্চা ফেব্রুয়া'র 
নির্বাচন বয়কট করোছিল। বিরোধী 
মোর্চার নেতাদের এই বিশ্বাসে 
যথেষ্ট বুস্ত ছিল যে, তারা যদ 
উত্ত নিঝাচনে অংশগ্রহণ করতেন 
তাহলে সেটা শুধূ হত গণ্তস্ত্র পুনঃ- 
প্রাতষ্ঠা আন্দোলনের দিক থেকে 
মুখ ফাঁরয়ে নিয়ে সামারক 
শাসনের প্রাত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা । 
কেন না ষে জেনারেলের কোন 
ইচ্ছেই ছিল না অসামারক 
সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে 
দেবার শেষ পর্যন্ত সমন্ত ক্ষমতাই 
থেকে যেতে সেই জেনারেলের 
হাতে। 

তাছাড়া, প্রস্তাঁবত জাতীয় 
পাঁরঘদের ক্ষমতা কতদূর সে 
ব্যাপারে সামারক সরকার কু 
নাট করে দেয়ান। পাঁরষদের 
সাবভৌম্তের প্রশ্নেও জেনারেল 
জিয়া ইচ্ছাকৃতভাবেই একটা 
অল্পন্টতা রেখোঁছিলেন॥ এমনকী 
অবাধ নিাচন, নির্বাচনী প্রচার 
ইত্যাঁদ, প্রশ্নে সাংবা(তক, রকম 


এইলাল 


সিল টক 


তার ১৯৮৩-র ১৯: 


প্রথম থেকেই নির্বাচনের বিশ্বাস” 
যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ দেখা 
দিয়োছল। 

যাই হোক, জনগণের বিরাট 
একটা অংশকে প্রাতিদবান্দিতার মধ্যে 
নামান হয়োছল। এ+দের ভেতর 
অনেকেই [ছিলেন ৯-দলীয় বিরোধী 
মোর্চার অন্তভুন্ত। নর্বাচনে 
প্রাতত্ান্দ্তা না করার সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে এরা বিদ্রোহী হয়ে 
উঠোঁছলেন ! 

এটা একটা অন্তত নিবাচন। 
প্রার্থীরা সকলেই নির্দল হিসেবে 
প্রাতদ্বান্্রতা করোছলেন। তাদের 


নাছিল কোন 'নর্ধাচনী ইস্তেহার, " 


নাছিল কোন রাজনৈতিক মণ 
এমনকী, প্রার্থারা এও জানতেন না 
যে, কী ধরনের জাতীয় পাঁরষদের 
জনো -ঠারা নিবাচন চাইছেন 


এবং এই পারষদের ক্ষমতাই বা 


কতটুকু । আঁধকাংশ প্রাতদন্ী 
আইনত নির্ধাধত সীমার বহুগুণ 
বোঁশি অর্থ খরচ করেছেন-_জেনা- 
রেল জিয়া নিজে একথা স্বীকারও 
করেছেন। অবশ/ বোঁশর ভাগ 
নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটদাতাদের 
সংখ্যা ছিল বেশ কম। 

নির্বাচনী প্রচারে সব রকমের 
বাধাীনষেধ সত্তেওফলাফলটা কিন্তু 
জেনারেলদের কাছে একটা আঘাত 


হিসাবে এসোঁছল। সামারক 
প্রশাসনের ঘানষ্ঠ সমর্থকরা আধ- 
কাংশই হেরে গিয়োছিলেন 
জিয়ার বরাবরের সমর্থক 


দাক্ষিণপন্থী জামাত-ই ইসলামি 
্রার্থারাও তাদের অনাতম । নির্ধা- 
চনের সময় সামারক আইন কর্তৃ- 
পক্ষ এদের প্রাত সহানুভাতি 
গোগনও করেনান। কর্তৃপক্ষ 
সমর্থকদের জেতানর জনেঃ বাঁধি 
বাহভূতি সমস্ত রকম ব্যবস্থা 
অবলম্বন করোছলেন। 

জাতীয় পাঁরষদের সদসা/দের 
কারোর প্রশ্নের জবাব দেবার 
কোন দায় নেই, তারা কোন নীতি 
বা কারযসূচর ব্যাপারেও অঙ্গীকার- 
বদ্ধ নন। তাদের বৌশর ভাগই, 
ভোটদাতাদের কাছে বলেছিলেন 
সামারক শাসন তুলে নেওয়ার 
এবং ১৯৭৩-এর সাবধান পুনঃ 


প্রাভষ্ঠা করার জন্যে ঠারা কাজ 
সী এটি 2 ১4 


দুটোর কোনটাই পারে না, এর 
থেকে বোঝা যায় পারদ কতটা 
অক্ষম । প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ খান 
নবনেজো বলে আসছেন, কয়েক 
মাসের মধ্যেই সামারক শাসন তুলে 
নেওয়া হবে। কিন্তু জেনারেল 
জিয়া এ ব্যাপারে আপাতত কোন 
সিদ্ধান্তের কথা কিছু বলছেন না। 

ফেব্রুয়ারর নিবাচনের অব্/- 
ঝাহত পরই  ৯১৭৩-এর সং- 
বিধানটি সাংঘাতিকভাবে সংশোধন 
করা হয়। নতুন সাংবধানিক 
কাঠামো সুপারিশ করার দায় 
দিয়ে উত্তর পাশচম সীমান্ত 
প্রদেশের পাকিস্তান পিপলস পার 
সঙ্গে যুন্ প্রান্তন গভর্নর আসলাম 
খন্তাকের নেতৃত্বে ২৯ জন সদস্য 
বাশষ্ট একাঁট কামাট গঠন 
করলেন জুনেজো। [তানি জান্য- 
লেন, সুপারশ পেলে সামারক 
শাসন তুলে দেওয়া হবে। খন্তাককে 
পনের দিনের মধ্যে সুপারিশ পেশ 
করতে বলা হয়েছিল, পরে অবশ। 
সে সময়-সীমা বাঁড়য়ে করা হয় 
জুলাই-এর শেষ সপ্তাহ ৷ 

গত কয়েক মাসের জাতীয় 
পারদ প্রতীয়মান করেছে যে, 
গণতাস্তিক পদ্ধাতর নিজদ্ব- একটা 
লাঁজক আছে। সামারক শাসনে 
গণতাস্্কভাবে নির্বাচিত জাতীয় 
পাঁরষদ স্ব নয়-তা সে রিগিং- 
এর মাতা যাই হোক না কেন। 
তাছাড়া, পাঁরষদের ভেতরে এবং 
বাইরে রজনোতিক দল না থাকলে 
পারদ চালান যায় না। ফলে 
দল তোরর চেষ্টা হতে লাগল । 
প্রধানমন্ত্রী জুনেজো জাতীয় পাঁর- 
ষদের ২৩৭ জন সদসোর ১১০ 
জনকে নিয়ে একাট দল গঠন করে 
ফেললেন! 

রাজনোতক দল গঠন করা 
সহজ নয়। কেন না এখানে 
একটা নৈতিক ব্যাপার এসে 
যাচ্ছে। জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় 
বসার পর থেকেই গত আট বছর 
ধরে রাজনোতক দলগুিলর বিরুদ্ধে 
বলে আসছেন। [তান বারবার 
রাজনোতিক দলগুলকে ইসলাম- 
শবরোধী বলে ঘোষণা করেছেন। 
সেক্ষেত্রে জিয়ার নিজের দ্বারা 


গঠিত কোন রাজনোতিক দল কী 
স্পা উস সঃ লাদক 57 


দ্বিতীয় অসুবিধে হল £ একটা 
রাজনৈতিক দলকে কাজ করতে 
দিলে, নিষিদ্ধ নয় এমন দল- 
গুলোকেও কাজ করতে দিতে হবে। 
এটা সকলেই জানেন যে, রাজ- 
নোতিক দলগুলোর ওপর থেকে 
বাধা-নিষেধ একবার তুলে নিলে 
এম আর ডি-র বিরুদ্ধে জেনারেল 
জয়ার দলের কোনই ভাবিষাৎ 
নেই। যাঁদ তাই ঘটে, তাহঞ্জে 
বর্তমান জাতীয় পারষদের আর 
কোন বৈধতা থাকবে না এবং 
আবার নতুন করে নিঝাচন ডাকতে 
হবে। 

জাতীয় পাঁরষদের বর্তমান 
সদস্যরা এটা বেশ ভাল করেই 
জানেন। অনেক টাকা খরচ করে, 
কাঠ-খড় পুড়য়ে ঠারা পাঁরষদে 
এসেছেন এবং তাদের মধ্যে অনেকে 
সরাসাঁর বাধাহীন নির্বাচনে এম 
আর ভি-র প্রার্থীদের বিরুদ্ধে 
দাঁড়াতেই পারবেন না।. অতএব 
বর্তমান জাতীয় পাঁরষদ সামারক 
শাসন তুলে দেওয়া এবং -রাজ- 
নৌতিক প্রিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারে আগ্রহী নয়__যাঁদও নির্ধা- 
চনের সময় সদস্যরা এ বাপারে 
সব রকম অঙ্গীকারই করোছলেন! 
তার, চেয়ে তারা বরং জেনারেল 
জিয়াকেই সমর্থন করে যাবেন। 

এাঁদকে জেনারেল _ জয়া 
চাইছেন, জাতীয় পরিষদ তার 
সামারক সরকারকে জনীপ্রয় ও 
বৈধ রাজনৌতক ক্ষমতা দানের 
ব্যাপারে মুখ্য ভামকা পালন করুক 
এবং বর্তমান শ্থিতাবন্থা সমর্থন 
করুক। বেতন এবং সুযোগ সবধা 
ছাড়া জাতীয় পারিষদের গ্রাতিটি 
সদসোর নামে, তার নিজস্ব নির্বাচন 
কেন্দ্রে আমোদ প্রমোদে ও কাজ 
কর্মে ব্যয় করার জনা ১ লাথ ১০ 
হাজার করে টাকা জমা. রাখা 
হয়েছে। 

এম আর ভি নামে রাজনোতিক 
বিরোধী মোর্চারও নিজস্ব কিছু 
অসুবধে আছে। শাঁরক দলগুলর 
আঁধকাংশই . যথেষ্ট. অপদস্থ 
হয়োছিল, যখন নিজ নিজ দলের 
নির্দেশকে অগ্রাহ) করে তাদের 
নেতৃস্থানীয় বেশ কিছু সদস্য জাতীয় 
পাঁরষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে- 
ছিলেন। বিরোধী মোর্চার সবচেয়ে 
বড় ও নেতৃস্থানীয় শারক পাকিস্তান 
পিপলস পার্টি গুরুতর অভ্যন্তরীণ 


- সঙ্কটের সমুখীন হচ্ছে। এর দুই 


প্রধান সদস্য মমতাজ ভুট্টো ও এ 
এইচ পিরজাদা িঙ্গ-বালাচন্তান- 


পুস্ুন ফ্রুট গঠন করেছেন। 
পাকিস্তান পিপলস পার্উর বড় 
নির্বাচন কেন্দ্র পালাবে এই ফরণ্ট 
মতানৈকা জোরদার করেছে। 
বেনাজর ভুটো সিন্ধু প্রদেশের এই 
দুই নেতাকে বশে রাখতে গারছেন 
না।” এরকম একটি ফ্রণ্ট গঠনের 
ফলে সামারক আইনের [বিরোধীরা 
যথেক্ট দুর্বল হয়ে পড়ছেন, এমনকাঁ৷ 
এতে গণতাস্তক শান্তসমৃহও নষ্ট 
হয়ে যেতে পারে । 
পালাবের জনগণ গণতন্ত্র পুনঃ- 
প্রাতঠা আন্দোলন থেকে [নিজেদের 
সারয়ে রেখেছেন_এরকম একটা 
ধারণা বেশ ছাঁড়য়েছে ,এবং এই 
ধারণার পেছনে যুন্তও আছে। 
1সন্ধ, বালুচন্তান ও উত্তর-পাশ্চম 
সীমান্ত প্রদেশ--এই তিনটি ছোট 
রাজ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনোতক 
জীবন পাঞ্জাব আভজাত শ্রেণীর 
নিয়স্রণে রয়েছে। এটা অবশা 
আমারক প্রশাসনেরই অবদান । 
এছাড়া, এট বিশ্বাস করা অবাস্তবো- 
চিত হবে যে, পাঞ্জাবের জনগণের 
সারুয্। অংশগ্রহণ বাতীত এই 
[নাট ছোট প্রদেশের মানুষ 
সামারক একনায়কন্ব থেকে মুন্তি 
পেতে পারবেন) - 
এম আর ি-র এঁকোর ব্যাপারে 
আরেকটা সমস্যা হলঃ মোর্চার 
কিন্তু নেত্র শারক দলগুলিকে 
লুপ্ত করে একাঁট দলে পাঁরণত 
করার চেস্টা করছেন। এই প্রস্তাব 
তর্কের সৃষ্টি করেছে, কেনন৷ 
প্াকন্তন পিপলস পার্টির কেউ 
কেউ এস আর ডি-র প্রকৃত চারটা 
ঠিক ধরতে পারছেন লা। এম 
আর িহল আদর্শগত পার্থব 
বিশিষ্ট [িভিত্র দলের একটি যুক্- 
ফ্রণ্ট, যারা শুহু একাটি বিষয়েই 
একমভ্য প্যেবদ করে: আর তা হজ 
সামারক আইনের সমাপ্তি এবং 
গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
একবার উত্ভ উদ্দেশ্য পূরণ 
হয়ে গেলে দলগুুল স্ভবত আর 
একাবন্ধ থাকৰে না। তখন তার 
নিজ ,নিঙ্ন পথ ধরেই চণবে। 
অতএব সাস্ধক্ষনে দলগুলর আ্তত্ব 
বিলোপ করে একটি দলে পাঁরণত 
করার চেষ্টা বিপন্ছনক। অবসর- 
প্রাপ্ত এয়ার-মার্শাল আসগার খ! 
ই তস্তাব যেভাবে বাতিল করে 
য়েছেন' তাতেই: মনে হয় এর 
'ভঙ্গরতার দিকটি স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। 
অন্তত দুটি দিক দেকে সামারক 
সরকার তার হ্থারিত্বের ব্যাপারে 


৫৩ / পাঁরবর্ঠন ২০ নভেম্বর ১১৮৫ 


সুর 


আশক্ষিত হচ্ছে। শিয়া সম্প্র- 
দায়ের সশপ্ অনুগামীরা দাবি 
করছেন যে শুধুমাত্র শিয়া ধর্মমতেই 
প্রশাসনকে চলতে হবে। এতে 
সমস্যা হলঃ সরকার একবার 
যাঁদ এই দাঁব মেনে নেয়, তাহলে 
প্রকারাস্তরে মেনে নেওয়া হবে যে, 
পাঁকন্তানে দু'টি 'ইসলাম:এর 
আন্তত্ব রয়েছে। সংখ্যাগুরু সু 
ইসলাম এবং সংখালঘু শিয়া 
ইসলাম ॥। এর ফলে অন্য ছোট 
ছোট সম্প্রদায়গলও তাদের দাবি 
সোচ্চার করার উৎসাহ পাবে। 
শিয়া আন্দোলন ব্যাপক শিয়া-সুি 
িবাদেরও সৃষ্টি করতে পারে। 
মুসালম ধর্ম বাহির্ভূত,। এই ঘোষণা 
জারী করে আহমৌদয়াদের যেভাবে 
দাবিয়ে রাখা হয়েছে সামারক 
শাসকদের পক্ষে শিয়া সম্প্রদায়কে 
সেভাবে দাবিয়ে দেওয়] সম্ভব নয়। 
আহমোদিয়াদের ওপর নিগ্রহ এখনও 
চলছে। সংবাদে প্রকাশ, অনেক 
আহমোদয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 
তাদের অপরাধ, ভারা ইসলামিক 
“কলমা' বুকে লাগিয়ে প্রদর্শন কর- 


ছিলেন। [বিরোধী মোর্চার কয়েক- 
জন নেতা আহমোদিয়াদের ওপর 


নিগ্রহের প্রাতবাদ করেছেন। 

দ্বিতীয় বিপদাঁট হল ঃ বেনজির 
পাকিস্তানে ভত্যার্তন। 
লারকানায় কবর দেবার উদ্দেশে 
তার ভাই শাহনওয়াজের মরদেহ 
সঙ্গে নিয়ে তান দেশে কিরে 
ছিলেন। কিছুদন আগে ফ্রান্সে 
সন্দেহজনক অবস্থায় শাহনওয়ার্ত 
মারা গেছেন। 

এই সময় বেনাজরের পাকি- 
স্তানে প্রত্যাবর্তন, পাকিস্তান 
পিপলস পার্টির প্রাত ও সামারক 
শাসনের বিরোধীদের প্রতি জন- 
গণের যে সহানুভীত ছিল, তাকে 
বেশ জোরদার করে তুলেছে। 


. ১৯৭৩-এর সাবধান পুনর্বহাল 


এবং সামারক আইন তুলে নেওয়ার 
উদ্দেশ্যে শান্তশালী এম আর 1 
আন্দোলন জেনারেল জিয়াকে 
অসুবিধেয় ফেলবে এবং জাতীয় 
পারদকে অসমর্থনযোগ/ করে 
তুলবে! বেনাঁজরের প্রত্যাবর্তন 
ও সন্ত/ব্য গেলমালের কথা ভেবে 
সামরিক সরকার [বরোধী নেতাদের 
সেসময়ই গ্রেপ্তায় করতে শুরু করে- 
ছিল। মনে হয় পাকিস্তানে 
আগামী [দিনগুলিতে রাজনৈতিক 
আশ্থিরতা ও হাঙ্গামা জোরদার হতে 
বাধ্য। 12 

কলিম বাহাদুর 


] 


১৬ নভেম্বর, ১৯৮৫ সংখ্যা 


ইন্দিরা গান্ধীর নৃত্ঠুর পর একটি বছর আঁতক্রান্ত। কিন্তু ভারত 
কি সাতাই হীন্দরাইজম থেকে মুন্তঃ তার প্রভাব আমাদের 
জাতীয় জীবনে কতখাঁন 2 সব কিছুর মূল্যায়ন করেছেন তারই 
ঘানি কয়েকজন মাহলা সমাজসেবী ও রাজনীতিক । 


আন্তর্জাতিক যুববর্ষ কাদের জন্য 


সমাজের কোনো দুর্বলতর অংশ [নিয়ে আন্তর্জাতিক বর্ষপালন 
বহাল হয়েছে বেশ কয়েক বছর। বর্তমানে পালিত হচ্ছে যুববধ । 
সেই পারিপ্রোক্ষিতে ভারতবর্ষের যুবসমাজের হতাশা, ক্লান্ত ও 
একথেয়োমর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে [বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
থেকে। এদেশের যুবক-যুবতী আজ কেন এত উচ্ছচ্খল, তাদের 
1 মানাসক অভাব, পারিবারক, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও 
হানম্মন্যতার জনয কা দায়ী, তারই বিস্লেষণী আলোচনা । 


একান্তে ৫ জ্যোতির্ময়ী দেবী. 


গাধুনিক বাংলা সাহত্যে বিস্মৃতপ্রায় লোখকা জেগাতয়ী দেবী 
িরানব্কুই বছর বয়সে আজো সাহিত্যচর্চায় সগ্র। তার 
মপরাহ্বেলায় নেওয়া অন্তরঙ্গ এই সাক্ষাংকারাটতে হারালে 
যুগের মাহলাদের সাহত্য ও সংস্কাতচর্চার রূপরেখা ফুটে উঠেছে। 


শবর মেয়েদের কথা 


পাশ্চিমবাংলার এক লুপ্তপ্রায় উপজাতি 'খোঁড়য়া'। এরা কোথাও 
-শবর' কোথাও বা 'লোধা' নামে পারচিত। পশ্চিমবাংলা ও 
বিহারের সিংভূম জেলার সীমারেখায় এখনো এই উপজাতির ছু 
পারঝার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ক্ষুধা আর দারিদ্রোর তাড়নায় 
শবর নারীরা আজ হারিয়ে ফেলেছে তাদের কোমলতা । এই 
প্রাতবেদনে শবর সমাজের নারীজীবনের নানা দিক তুলে ধর। 
হয়েছে। 


সন্ত্রাসে অবলার। 


সন্াস জগতে ভারতীয় মেয়েরা তেমন আসর জ'কিয়ে বসতে ন। 
পারলেও িবদেশে এদের দৌরাত্মঃ পুরুষের চেয়ে কম নয়। বিশে 
করে মা্কিন মুল্লুকে সন্তাস সৃষ্টতে মেয়েরা পয়লা - নম্বর 
আসনের আঁধকারণী। সেরকম কিছু মেয়ে অপরাধীর চাঞ্চল/কর 
কার্যকলাপ ও পাঁরসংখান নিয়ে এই রচনা । 


অন্তঃসত্ত্বীকালীন সমস ও 
তার সমাধান 


কম্নরতা মেয়েদের অন্তঃসত্বাকালীন বহু সমস্যা দেখাদেয়ষা থেকে 
মুস্ত পেতে হলে নানা ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার । 
সেইসব সমস্যা ও তার সমাধানের বাভন্ন দিক নিয়ে আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা । 


বিভাস থেকে পূরবী £ উৎপলা সেন 

প্রায় চাল্লিশ বছর উৎপলা সেন গান করছেন। নানা. বিদদ্ধজনের 
কাছে সঙ্গীতাশক্ষা তার জীবনের সম্পদ হয়ে আছে । এই রচনাটি 
বর্ণবহূল সঙ্গীতঙ্গীবনের অন্তরঙ্গ আলেখা। সঙ্গে উৎপলা 
স্বরালাপ। 


ইন্দিরাহীন ভারতের এক বছর! : 


পশ্চিমবন্থ রাজ্য লটারী ছিচ্ভেন 


প্রতি সাপ্তাহিক খেলায় 


প্রথম পুরস্কার ্ ১ | ৯,৫০.০০০ টাকা 
দ্বিতীয় পুরস্কার ৩ | ১০,০০০ টাকা (প্রতিটি) 
| 
| 


| তৃতীয় পুরস্কার ১৫০ ১.০০০.টাকা (প্রতিটি) ] 
চত্তুথ পুরস্কার ১৫০০ ৫০ টাকা (প্রতিটি) 
পঞ্চম পুরস্কার | ১৫০০ ২০ ট্রাকা (প্রতিটি) 
ষল্ঠ পুরস্কার ১৫০০০ ১০ টাকা (প্রতিটি) 


্টাকিষ্ট, এজেন্ট এবং বিক্রেতাদের জন্য আকর্ষণীয় কামিশন । এজেন্টদের 
এম হইতে ৫ম পুরস্কারের জ্ঞন্য বোনাস এবং বিক্রেতাদের এম হইতে ৬র্ত 
পুরস্কারের জন্য বোনাস । 


প্রতি টিকিট ১ টাকা | ধের৷ প্রতি বুধবার 


বিস্তারিত বিধরণের জনা টিকিটের অপর পৃষ্ঠায় দেখুন 
ডাইরেক্টর অফ. স্টেট লটারিজ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
৬৯, গণেশচন্দ্র এভিনিউ 
কলিকাতা-৭০০ ০১৩ 
৪৯51০ ফোন ২ ২৬-৪৬৮৮. ২৬-৪৬৮৯ 


আমেরিকার চি 


রাজীব গান্ধী নিউইয়কে এসে এবারও সাড়া ফেলেছেন 


নিউ জার্সি থেকে আলোলিকা মুখোপাধ্যায় 


৯৯৮৫ সালে ভারতের প্রধান/ন্তরী 
রাজীব গান্ধী দুবার মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র 
সফরে এলেন। জুন মাসে 
ওয়াশিংটনে একসোছলেন রা্ট্রপাভ 
রেগানের আমন্ত্রণে । অক্টোবরে 
এলেন নিউইয়রকে রাস্ুপুঞজের 
1 0.0." চলিশ বছর পণ 
হবার অনুষ্ঠানে যোগদান করার 
“জনে)। ২২ অক্টোবর বাহামা থেকে 
এয়ার হীওয়া'র ভিশ্ল' বিমানে 
1নউইয়র্কে কেনোড বিমান বন্দরে 
সন্ীক এসে পৌছলেন রাজীব । 

১৬ থেকে ২২ অক্টোবর পধন্ত 
বাহামায় কমনওয়েলথ আধবেশনে 
৪৬টি জেট নিরপেক্ষ রাষ্্ুগুলির 
চেয়ারম্যান হিসাবে রাজীবের 
উপাশ্থাতি এবং বক্তৃতা খুবই গুরুদ্পূ্ণ 
হয়েছিল। ২১ অক্টোবরের এ 
আঁধবেশনে ভারত উত্থাপিত 
105০5751100 07) ৮০11 
91৫৩1" সবসম্মতিকরমে অনুমোদিত 
হয়॥ দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রিটো- 
রিয়ায় বর্ণবেষম) নীতির অবসান 
ঘটানর জন্যে, সেখানকার সরকারের 
সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ [বিষয়ে 
ভারতের দৃঢ় মনোভাব ও নীতির 
কথা [বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন 
রাজীব।' এরপর তিনি কিউবার 
হাভানায় ফিদেল ক্যাপ্ত্রোর সঙ্গে 
সংক্ষিপ্ত সাক্ষাং শেষ করে নিউইয়কে 
এসে পৌছান। নিরাপত্তার কড়া 
ব্যবস্থার হ্রন/ নিউইয়র্ক শহরে 
সে সময় কর্মরত প্রাতিটি পুলিশ এবং 
তাদের গাড়িগলকেও সিক্রেট 
সার্ভিস এজেস্টরা খু'টয়ে পরাগ 
করেছেন । প্রা্থবীর অন্যান্য দেশ 
থেকে আসা বাসটপ্রধানদের সঙ্গে 
রাঙণব ও সোর্নয়া গাঙ্চা ওয়াল্ড 
আস্টোরিয়া :হোটেলে রাষ্্রপুর্রের 
আতিথা গ্রহণ করেছিত 

২৪ অক্টোবর সকালে রাষ্টপুঞ্জে 
জেনারেল আ্যাসেমারতে রাজীবের 
বন্তৃুতাই ছিল এ সফরের প্রধান 
কার্যসৃঁচি। - তবে তার আগে পর্যন্ত 
তানি যে যে সভায় যোগ 'দিয়েছেল 
এবং বক্তৃতা দিয়েছেন, তার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দেবার চেষ্টা করছি। 

২২ অক্টবর বিকালে রাপুঞ্জের 
ট্রাস্টাশপ কাউান্সিল চেম্বারে ছিল 
রাজীবের প্রথম বক্তৃতা । পুথবীর 
অন্যান) দেশগুলির প্রধানদের 
+$ / পাঁরিবর্ভন ২০ নভেম্বর .১৯৮৫ 


উদ্দেশে রাজীব ভারত সরকারের 
জোট নিরপেক্ষ নীতিকে দৃঢ়ভাবে 
সমর্থন করার পক্ষে এবং সামারক 
জোট বাধার বিরুদ্ধে বেশ কিছু 
স্পষ্ট কথা বলেছেন'। তার বন্তবা _ 
“যে দেশগুল শান্তিশালী দুটি রাষ্ট্রের 
কোন একটির সঙ্গে জেট ঝাধেনি, 
তারা ইদানীং ভীষণভাবে আক্রমণ, 
অনাধকার হস্তক্ষেপ এবং চাপের 
হৃমাকতে সন্তন্ত হয়ে আছে। পৃথিবীর 
পরিবেশ ক্রমশ এ শীস্তগুলির জোট- 
বাধা মনোভাবের জন্য বিপজ্জনক 
হয়ে উঠছে এবং অসাম্যবাদের চাপে 
প্রভাবত হচ্ছে। আমরা আমাদের 
স্বাধীনতা আর সাম্যঝ'দকে সবচেয়ে 
মূল্যবান বলে বিশ্বাস কার এবং 
সেখানে অনা কারোর বর্তৃত় করার 
চেষ্টাকে গ্লাহা করে থাকি ।' [তান 
প্রকারান্তরে আমোরকাকে গক্ষ্য 


. করেই বলেন, "ইদানীং রাষটপু্জ 
“নিজেই সেই শঙ্তিশালী রাখের 


রাজীবের সাইটে রেগান 


শিকার হয়ে উঠেছে । তারা এর 
নিয় নীতি নির্ধারণের চেষ্টা 
করছে। তারাই রাষ্ট্পু্জের বান 
নীতির ক্ষেতে নিজেদের দায়ি 
পালন ন) করে আন/ভাবে তার 
করছে। যে শে তারা 


বখ্যা 


উঃ 


রাখ্র্পুজের কাছে দায়বদ্ধ, সোঁট 


অস্থীকারের চেষ্টা করছে। এ 
শান্তশালী দেশগুল রাখুপুঞ্জ 
সম্পর্কে অক্ষমতার আভিযোগ 


এনেছে, অথচ এই অক্ষম অবস্থার 
জনে দায়ী তাদেরই [কিছু 
কার্কলাপ। ফলে রাশ্টপুঞ্জকে 
শান্তি যোগাঝার জনে। আমাদের 
এগিয়ে যেতে হবে। আমরাও 
জানি, রাখপুঞ্জের ভূলদ্রান্ত কোথায় 
ঘটছে। কিন্তু জোট বেঁধে সরে 
দাড়ান মানে প্রাথবীকে আরও 
অরাক্ষত অবস্থার. সামনে ঠেলে, 
দেওয়া, যেখানে ষে কোন দেশ 
ইচ্ছেমত তার শান্ত নষ্ট করার 
সুযোগ পাবে ।": রাজীব বলেছেন, 
রাষটপুঞ্জ এবং তার কার্য নিাহক 
সংস্থাগাল আশা, সুপারবর্তন এবং 
মানুষের জনে) মানুষের বিবেচনা, 
সম্প্রীত বজায় রাখার ক্ষেতে বৃহৎ 
দায়ত্ব পালন করছে। পৃথবীর 
বাভন্ন দেশগুলির শান্তপূর্ণ সহ 
অবস্থানের জনা, সর্বজনীন কোন 
গুরুতর সমসার সমাধানের জনা 
রাষ্্রুজের বিশেষ ভামকা আছে। 

এরপর রাজীব রাষ্্রপু্জের 
'ইকনামিক ও সোস্যাল কাউনাসল 


চেস্কারংএ যান। সেখানে ভার 
বক্তৃতার বিষয় ছিল দাঁক্ষণ 
আফ্রিকার বর্ণ নৈষম) নীতি ও 
শ্রাতকার কল্পে বাল দেশগুলর 
ভুমক।। এরপর বক্তৃতা দেন 
কলাস্বয়া বিশ্বাবদ!ালয়ে । সেখানে 
তার মাত ছ ঘণ্টা আগে করণিকদের 
দীর্ঘাদন-বাপা ধর্মঘট প্রতাহার 
করে নৈওয়া হয়োছল। তবে 
রাজীব বলেছিলেন, ঝাঁদ তা না হত, 
[তান কোনমতেই পকেট লাইন" 
আতক্রম করতেম় না। কলম্বিয়া 
বিশ্বাবদ্যালয়ে কয়েকশত আঁতাঁথকে 
[তান বলেন, ভারত আমোরকা 
স্বন্ধ যতখানি জানে, 
আমোরকা সে তুলনায় ভারত 
সম্পর্কে অনেক কমুই খবর রাখে । 
আজ তাদের জানার সময় এসেছে 
দীর্ঘকাল বৃটিশ লেখক বা 
সমালে/চকদের চোখ দিয়ে সারা 
পাথবী ভারতকে দেখার চেষ্টা 
করেছে । হয় রাজারাণা রূপকথা, 
জগৎ নয় ধুলো নোংরা, অভাব 
দারদ্রোর দেশ_এই ছিল ভারত 
সম্পর্কে অর্ধসজ। চেতনা । অথচ 
ভারতের প্রকৃত পরিচয়, তার 
এতহা, সংস্কাত দর্শন, এবং ইদানীং- 
কালের আধুনিক উন্নয়নকে স্বীকীতি 
দেওয়ার সময় এসেছে ।--.আ1ফকার 


দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে পৃথিবীর অন্যান! 
দেশগুলির কর্তবাও ছিল ভার 
বক্তৃতার অন/তম বিষয় । এছাড়া 
বলেন, পাাকশ্তঃনে পারমাণাবক 
অগ্্র তোর ভারতের পক্ষে বিশেষ 
আশক্কার কারণ হয়ে উঠেছে। 
আমেরকা ও ভারত প্রসঙ্গে বলেন, 
বছু ক্ষেরেই উত্ভয় দেশের মধ্যে 
সম্পর্কের উন্নীত ঘটছে, [বিশেষতঃ 
১ছাইটেকনলাজ ও কাঁষির উন্নতিতে 
আমোরকা ভারতকে নানাভাবে 
_ সাহাষ্য করছে। 
রাত,.৯টার সময় রাজীব ও 
সোনিয়া উপান্থত হলেন শেরাটন 
সেপ্টারে। ইীওয়ান ন্যাশনাল 
কংগ্রেস অব. আমোরকার উদ্যোগে 
আয়োজত এই নৈশভোজ ও 
বক্তৃতা সভায় আম উপাস্থিত ছিলাম 
সন্ধ্যা. সাতটা থেকে। কারণ, 
-শনরাপ্তা ব্যবন্থা অনুযায়ী আমাদের 
অনেক আগে থেকে লাবতে 
উপাশ্থত থাকতে বল্য হয়োছল। 
পাসপোর্ট, অনুমাতি-পত্ত, সোসাল 
সাকডারাট নম্বর 'মাঁলয়ে, দেহ 
তল্লাসীর পর আমাকে এ হোটেলের 
জার্জয়ান বলগুমে যেতে দেওয়া হল। 
দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পরঃ সুপ 
শেষ করে মেইন কোর্স খাবার 
মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ ঘরের মধ্যে 
সবাইকার চাণল/ লক্ষ্য করা গেল। 
একদল 'সিক্েট সার্তস এজেপ্টের 
মাঝখান দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও সোনিয়া 
নিজেদের নির্ধারত আসনে এসে 
বসলেন। রাজীবকে খুব হাস-খুশি 
দেখাচ্ছিল, সোনিয়াকেও মোটামুটি 
উদ্বেগমুন্ধ মনে হল। ওয়াশিংটনে 
তকে আগেরবারে, অনেক বেশি 
গর্ভীর এবং সন্প্ত মনে হয়েছিল । 
গিউইয়র্কে এ সভায় সোঁদন 
উপান্থুত ছিলেন হীতয়ান ন্যশন/ল 
কংগ্রেস অব আমৌরকার সদস্ঃরা, 
রাষ্টপুঞ্জ ও ভারতীয় দূতাবাস এবং 


কনসাস আঁফসের উচ্চপদস্থ 
ভারতী কমীরা, নিউইয়র্কের 
ভারতীয় টৌলভিশন চানেল ও 
সাপ্তাহক ভারতীয় পাকার 


সাংবাদিকরা এবং নিউইয়র্ক, নিউ- 
ছার্স অণলের রাশষ্ট কিছু 
ভারতীয় পাঁরবার। এই -প্রাত- 
বেদক ছাড়া বাঙাল বলতে ছিলেন 
আর মাত দুটি পাঁরবার। মোট 
বঝারোশোটি আসন সম্প্ণ ভার্ 
চছিল। 1বাঁশষ্ট আতাঁথদের মধ্যে 
ছিলেন প্রয়াত মা্টন লুখর [কিং 
ছুনিয়রের স্ত্রী করেটা কিং এবং 
কয়েকজন মার্কিনী সেনেটার। 
ভিড়ের মধ্ে, দেখলাম খেলোয়াড় 


বিজয় অমৃতরাজ খেতে বসেছেন 
বান্ধবী মার্কিন আভনেত্রী [লিন 
কাটারের সঙ্গে । 

প্রাথামক উত্তেজনা, ছাব তোলা” 
ভিডিও তোলার পর শেষ হলে যে 
যার আসনে ফিরে গেলেন। 
সকেট সার্ভিস এজেন্টদের নির্দেশ 
অনুযায়ী খুব কাছে থেকে রাজীবকে 
দেখার সুযোগ কেউই পাচ্ছিলেন 
না। অন্তত হাত কয়েক দূরত্ব বজায় 
রাখতে হয়োছল। 

উদ্যোস্তাদের পক্ষ থেকে অনু- 
।নের উদ্বোধন, মা্কন সেনেটরদের 
বক্তৃতার পরে করেটা কিং তার বন্তবা 
রাখলেন।॥ বর্ণ-বৈষম্য এবং মহাত্মা 
গান্ধী ও ঠার আহংস আন্দোলনই 
ছিল করেটার বক্তৃতীর মূল অংশ। 
মহাত্মার জীবন-দর্শন কীভাবে তায় 
স্বামীকে এক সময় উদ্ধদ্ধ করেছিল, 
দাক্ষণ আঁফ্রকায় গান্ধীর বণ 
বৈষমোর প্রতি প্রাতবাদমূলক আচরণ 
এবং সম্প্রাত বাহামায় রাজীব 
গান্ধীর এ একই কারণে প্রিটোরিয়া 
সরকারের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জ্ঞাপন 
নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেন 
কষ্ণঙগী করেটা। 

রাজীব গান্ধী ও সোনয়ার 
সামনে উপাস্থিত করা হল বিশাল, 
প্রায় পর্বত-গ্রমাণ একটি কেক। 
ভারতীয় কংগ্রেসের শতবর্ষ উপলক্ষে 
এঁ কেক কাটলেন গাদ্ধীদম্পাত। 
তারপর শেরাটনের মার্কন 
বেয়ারাদের হাতে হাতে প্রাত 
টোবলে পৌছে গেল কাঁফ সহ সেই 
কেকের নিা্দষ্ট মাপের ভগ্নাবশেষ। 
আমরা মধুরেণ সমাপয়েৎ মনে রেখে 
তার সদ্ধ্বহার করলাম এবং নিশ্তক্ধ 
ঘরে খুব সম্তর্পণে কফিতে চিনির 
চামচ নেড়ে রাজীব গাঞ্ধীর বক্তৃত। 
শুনলাম । 

প্রথমেই দোরতে আসার জন্যে 
লজ্জা প্রকাশ করলেন এবং 
রাঁসকতা করে বললেন- “ভারতীয়- 
দ্র নৈশভেঞের সময় তো খুব 
বাধাধরা থাকে না। শুরু হতেও 
দোর, শেষ হতেও দোর'--এইরকম 
ভেবে নিয়েই তান অন্যান্য 
িটিংগুলে শেষ করে আসাছলেন। 
মার্ক আভবাসী ভারতীয়দের 
[তিন প্রকৃতপক্ষে ভারতের দূত 
বলে মনে করেন। তাদের আচার, 
আচরণ, জীবনযাপনের মান, ভারত 
সম্পর্কে মনোভাব যাঁদ উজ্জলত।র 
স্বঞ্ষর বহন করে, তবেই বাহার্শ্ব 
ভারত যথার্থভাবে প্রতিফালত 
হবে। বলেন, “আম খবর নিয়ে 
জেনোছ, আমোরকায় আপনারাই 


আরর্থক উপার্জন এবং পদর্ধাদায় 
সবচেয়ে ওপরের সারতে আছেন। 
আপনারা ভারতের কৃতী সন্তান 
এবং আমাদের গৰ। কিন্তু আমার 
একান্ত -অনুরোধ, ভারতের প্রত 
আপনাদের কর্তব্য এবং দায়িত্বকে 
মনে রাখবেন। আর্থিক লাভের 
প্রত্যাশা নিয়ে নয়, জন্মভূমির প্রাত 
কিছু খণ আছে মনে রেখে 
নিজেদের দেশে ফিরে আসার কথা 
ভেবে দেখুন--: |" ক্রমশ ভারতের 
অর্থনোতিক অবস্থা, উচ্চতর কলা- 
কৌশল ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির 
প্রচেষ্টা, কাঁষির উন্লাত, নতুন 
আয়কর বাবস্থা, কালো টাকার 
সদগাতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা 
করেন। এছাড়া বিশেষভাবে 
বলেন কংগ্রেসের সৃচনা ও ভারতের 
রাজনীতিতে এই দলের. গুরুতবপূণ 
ভুমিকা ও অবদানের কথা। রাত 
১৯৪র গরে আমরা ষখন হোটেলের 
লাবতে নেমে আসি, তখন পুলিশ 
এবং তাদের সঙ্গে চেনে বাধা বড় 
বড় আলসেশিয়ান কুকুর চতুর্দিক 
পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে। হোটেলের 


সামনের রাস্তায় শুধু .লাল আলো-" 


জলা পুলিশের গাঁড়। মার্কন 
সিক্রেট সার্ভস এজেপ্টদের সারা 
এলাকা জুড়ে দেখা যাচ্ছে। একজন 
ভারতীয় দেহরক্ষী প্রায় রাজীব 
গান্ধীর পিঠের সঙ্গে গিশে 
থাকছিলেনু প্রীতাট অনুষ্ঠানে! 
প্রধানমন্ত্রীর গাঁড় হোটেলের এলাক। 
ছাড়িয়ে ওয়ান্ডর্ফ আস্টোিয়ার 
দিকে রওনা হবার পর, আগর! 
পার্কিং লটে বা রাস্তায় নামঝ।র 


অনুমতি পেলাম । 

২৩ অক্টোবর রাজীব ন/না 
মিটিং-এ বান্ত ছিলেন। সকালে 
ওয়াল্ড আস্টোরয়া হোটেছে 
পাকিস্তানের প্রোসডেন্ট [য়উপ্ন 
হকের সঙ্গে 'বন্ুততপূর্ণ আলোচনায়" 
জন্যে মিলত হন। প্রেসিডেন্ট 
জিয়ার উদ্যোগে ঠারই সুইটে ৩৫ 
1মানটের জন্য রাজীব আলোচনায় 
বসেন। প্রধান বিষয় ছিল উভগ্ন 
রাষ্ট্রের সীমান্ত. নিরাপত্তা রম্ম, 
সন্ত্রাসবাদী ও চোরাচালানকারীদের 
বিরুদ্ধে কঠোর বাবস্থা গ্রহণের 
পরিকল্পনা, উভয় দেশের 
ঝ্বসায়িক সম্পর্কের উললতি এব 
সর্বোপরি পারমাণাঁবক অগ্র নিমাণ 
প্রসঙ্গ । দুটি দেশই যে অগ্র 
নির্মাণের জনে) নয়, বৈজ্ঞানক 
কলাকৌশলের উন্নীত প্রকপ্পে 
পরমাণু শান্তকে ঝবহার করতে 
প্রস্তুত, এই নিয়ে আলোচনা 


। হয়। পরে রাজীব সাংবাঁদকদের 
কাছে বলেন, “পাকিস্তানের পরমাণু 
পারকপ্পনা নিয়ে আমরা কথা 
বলোছি। জিয়া বলেছেন তার 
নাকি পরমাণু শান্তকে ধ্বংসাত্মক 
কাঞ্জে ব্যবহার করার কথা ভাবছেন 
না। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে 
সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারছি না। 
যাই হোক, আমাদের এক সঙ্গে চিস্তা . 
করে দেখতে হবে কাঁভাবে এ 
শান্তকে শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক 
প্রয়োজনে ব্যবহার করাতে সীমাবদ্ধ 
রাখা যায়।' জিয়া অবশয রাষ্্পুলে 
বক্তৃতা দেবার সময়. জার গলায় 
বলেছেন পারমাণাবক শীসুর 
ব্যবহার প্রসঙ্গে পাকিস্তান ভারতের 
সঙ্গে সবরকম সহযোগতা করতে 
বা সমঝোতায় আসতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত 


আছে। 
“৪ দিন বিকেলে ওয়াল্ডর্ক 


আস্টোরয়া, হোটেলেই রাষ্ট্রপতি 
রেগানের সঙ্গে রাজীব "গান্ধী আঠ 
ঘণ্টার, জনে) আলোচনায় বসেন 1. 
দক্ষিণ এশিয়ায় পারমাণাঁবক অন্্র- 
নির্মাণ প্রসঙ্গ ছিল আলোচনার 
অন্যতম বিষয়) এছাড়া তৃতীয় 
বিশ্বের দেশগুলর পঞ্চ থেকে 
সাধারণভাবে ছু প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করেন রাজীব । এবারের সাক্ষাতে 
গুবশেষভাবে কোন ভারত; ামোরকা 
ইস্যু প্রাধান] পায়ান। আমোরকার 
স্টেট ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে 
বলা হয়েছে-দুই দেশই বন্ধুত্বপূর্ণ . 
সম্পর্ক বজায় রাখায় কোন [বিশেষ 
আলোচনার কারণ ঘটোন। 

২৩ অক্টোবর রাজীব পাঁশ্চ 
জামানী, চীন, নিকারাগুয়া ও জন]ানচ 
কয়েকটি দেশের রাষটুপ্রধানদের 
সঙ্গেও দেখা করেন॥ সেই সময়ে 
সোনিয়া গান্ধী 'এশয়া সোসাইটি: 
ও মেট্রোপুলটন যাদুঘরে “ভারত, 
প্রদর্শনী দেখতে গিয়োছিলেন। 
রাধে রাজীব একা রাষ্ট্রপুঞ্জের নৈশ- 
ভোজে আতথ্য গ্রহণ করেন। 
খাদা তালিকায় ছিল আমোরকর 
দহমশীতল, গলদা চিধাড়, গাজর 
ও এ'চেড় জাতীয় সবাঁজ সহযোগে 
বাছুরের মাংস, স্যালাড এবং মণ্ট 
ব্াংক নামে এক বিশেষ ধরনের ? 
আইসাক্রিম। 

২৪ অক্টোবর রাজীব রাস্টপুঞ্জে 
জেনারেল আযাসেম্বীলতে বক্তৃতা 
দেন। বিশ্বের রাজনৈতিক 'পাঁর- 
প্রোক্ষতে রাষ্ট্পুলের গুরুত্প্ণ 
ভুমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন, বাভন্ন 
রাজনোতিক সমস্যার সমাধানে, 
কোন দেশের ছ্বাধীনতাকে স্বীকৃতি 
পারব্তন ২০ নভেম্বর ১৯৮৫ / ৫৬ 


দিতে, কোথাও আসন্ন যুদ্ধকে রোধ 
করতে রাষ্্পু্ সায় হয়েছে! 
কিন্তু তা সত্ও উপানবেশ জৃধি- 
কারের যুগ শেষ হয়ান। নামি- 
শীবয়া তার উদাহরণ। ২৫ বছর 
আগে রাষ্ট্পুজ ঘোষণা করোছল 
গফুডম অব কলোনি', 'আর সাত 
বছর আগে [সাঁকউারাট কাউীন্সল 
নামিবিয়ার স্থাধীনতার পথ প্রশস্ত 
করতে নির্দেশ দিয়েছিল। সাত 
বছরের বণনা, সাত বছরের অজঙ্ 
রস্তপাত--অথচ আজও পৃথবী 
প্অপেক্ষা করে আছে নামাবয়ার 
প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য। দাক্ষণ 
আফ্রিকায় প্রটোিয়ায় সম-আধি- 
কারের দাঁব আজও স্বীকৃত হয়ান। 
বর্ণবৈষম্,, উপানবোশক মনোভাব 
অটুট রয়েছে। ভারতের গ্ানুষ 
সেখানকার কালো মানুষগুলর সঙ্গে 
এক হয়ে জদৃশ) বন্ধন বা সংযোগ 
অনুভব করেন। এ সেই দেশ, 
যেখানে মহাস্থা গাঙ্গী মানীবক 
অধিকারের গন) সোচ্চার হয়ে” 
ছিলেন: ? য় বলেছিলেন, 
আমি একটি মানুষের পিঠে চড়ে 
বসে তর কষ্ঠরোধ করার উপক্রম 
করোছ। 
সহানুভূতি জাে, অথচ তার পিঠ 
থেকে আনি নিতে চাই না)? 
কবে করলা মানুষদের পিঠ 
থেকে বর্দবেষদ্যের বোঝা নামান 
হবেঃ সব রকদুভাবে চাপ সৃষ্টি 
করা দূরকংর দবরকম বাধাতা- 
মূলক নিষ্ঠম নাত প্রয়োগ করে 
'প্রটোরয়া সরকারের এই অন্যায় 
বন্ধ করতে হবে 
দের [নিজের 


আসবে না। 
মাধানের জন। 
কার্যত কিছুই করা হয়নি | ইস্রা- 
য়েলের আরমণকে ₹কান রাজনোতিক 
যুন্ত দিয়ে সমর্থন করা বায় না- ; 
সন্ত্রাসবাদ চলছে : এ যুগে সস্তা 
- বাদ আধুনিক অস্ত্রের সাহায্য নিয়ে 
হিংসার খেলায় মেতে উঠেছে: 
চলছে মানুষের জবন য়ে, বন্দী 
বানময়ের অঙুহাত 
মত, প্রতিশ্রুতি জঃ 
আন্তর্জাতিক 

করে এই হুমাকি বন্ছ করা দরকার ! 
মানুষ সারা জীবন ধরে আঁলাখত 
কিছু আদেশ ও শুস্খলাকে খুজে 
[নিতে চেষ্টা করেছে! সভাতঃ 
তাকে উন্নতি ও বিবর্তনের পথে 
এাগয়ে নিয়ে গেছে ।শিলগ অব 


তার প্রতি আমার খুবই . 


নেশনস' ছিল পুথবীর দেশগুলির . 


৪১ 


রাষটরপুঞ্জের সাধারণ পাঁরষদে বন্তত। দচ্ছেন রাজীব 


. পারকষ্পনা [নয়ে। 


মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খল বয় রাখার 
প্রকাশ্যমাধাম॥ তার উদ্দেশ্য বাথ 
হয়েছে ।--রাষট্রপুঞ্জের জন্ম 'হয়োছল 
এ উদ্দেশ্য এবং আরও অনেক মহং 
তার কিছু 
সফল হয়েছে, অনেক কিছুই 
হয়ান।.পাথবীর শক্তিশালী রাষ্ট্র 
খল অগ্ত তৈরির প্রাতযোগিতায় 
নেমেছে একাট স্ফাঁলঙ্গের সৃত- 
পাতের আশঙ্কায় সারা পৃথবী 
আতাঁতকত | এ শান্তশালী : রা 


"খুঁলর প্রতি আমাদের আবেদন এই 


যে, শান্তর পরীক্ষায় নয়, সহ- 
অবস্থানেই পৃথবীর শাস্তি আসবে : 
'নিরপ্ীকরণ 
গোর্বাচভ. এবং রেশান-এর 
মধ্য আসন্ন মিটিং ও আলোচনঃ 
সেই 'সস্ভাবনাকে' বাস্তব রূপ 
দিক! অন্তর সংবরণ, অস্ত্রাসবাদের 
অবসান, উপাঁনবোশক শান্তর অপ- 
সার, বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ, প্রাতিটি 


রাষ্ট্রের সমমর্যাদা, অনুন্নত দেশ- 


গঁলর প্রয়োজনে . আর্থক আনু- 
কুলা দান--ইতমাদি প্রাতটি ক্ষেত্রে 
রাষ্টুপুঞ্জের ভূমিকাকে বেন্দ্র করে 
পাজীব গান্ধী বক্তৃতা শেষ করেন ॥ 

২৪ অক্টোবরই নিউইয়র্কের 
শখ সম্প্রদায় রাজীবের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন এবং জটিল পাল্লার 
সমস সমাধানের জন্য ঠাকে ধনা- 
বাদ জানান। তারা বলেন, 
“আপনার এই মহং কার্য ইতিহাসে 
স্বীকৃভ হবে। আমরা ভারতের 
জনা একাবদ্ধ থাকব । হয়তপ্মতের 
[বভেদ হবে, তবু আমরা ভারতকে 


টু 2 


কার্যকর হোক :. 


িস্মত হব না। ভারতও: সেন 
শখ সন্তানদের বিস্মৃত ন] হয়; 
শহীদ লঙ্গোয়ালের মৃত্যু আমাদের 
প্রকৃত আঘাত দিয়েছে । পালার 
আবার সবক্ষেত্রে উন্নত রাজ্য হয়ে 
উঠুক। সে-ও তো ভারতেই 
উন্নীতিসাধন। ভারতে. .“ভারত 
এক্যবদ্ধ সপ্তাহ" পালন করা 
হোক। প্রাতাট রাজ্য যেন তার 
সম্মানে শপথ গ্রহণ করে ॥ 

এীদন দুপুরে ছিল রাস্্পু্জের 
প।ংবাদকদের সঙ্গে রাজীবের লা 
এবং সাক্ষাৎকার. সঙ্ধায় 'ভারত 
উৎসব'-এর বাবস্থাপকরা ঠায় 
সঙ্গে দেখা করেন। ” 

২৫ অক্কোবর রাজীব গার্ধী 
সন্্রীক নেদারল্যাণ্ডের পথে রওনা 
হয়ে যান। ষেখান থেকে তার 
মন্ধো যাণা এবং সোভিয়েত রাখ্- 
প্রধান মিখাইল গেংবাচভের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার মার্কিন রাজনোতক 
মহলকে কু আশ্চর্য করেছে; 
কারণ এই সফরস্্চির সন্ভাবনা 
ঠদের গজ্ঞাত ছিল । 

জোট নিরপেক্ষ রাস্ট্রগুলয় 
প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে রাজীব 
গান্ধীর ভামকা এখন খুবই গুনুদ্ব- 
প্রণ। রাস্পুঞ্জে বকৃতার বিষয় 
নির্বাচনেও তান - সময়োপযোগা' 
বন্তবা রেখেছেন.। শ্রীলঙ্কার 
প্রধানমন্ত্রী রণাসংঘে প্রেমদাস 
বলেছেন, “রাজীব গান্ধী উপলান্ধ 


করেছেন, আজ যা. অনা দেশের 


বিভিন্ন কারণ. হয়েছে আগামী, 


কাল তা তার দেশে বিপদ ডেকে. 


আনতে পারে।' পাকিস্তানের 
রাম্পাত জিয়া রাখ্মপুঞ্জে এশিয়ান 
মেস্বার অব দা গ্রুপের পক্ষ থেকে 
বকৃতা দেবার সময় রাজীব গান্ধীকে 
বলেছেন. এক বছর আগে এক 
নির্মম আভিজ্ঞতার মধ্যে দিয় 
আপান কার্ষভার এবং নেতৃত্ব গ্রহণ ' 
করেছেন। তা সত্তেও জোট 
নরপেক্ষ নীতি খুবুনবপূর্ণভাবে 
শনুভব করে. আপান এরই মধ্যে 
য দৃঢ় সিদ্ধান্ত. এবং মনোভ।ব 
জায় রেখেছেন: -তার জনা আমরা 
এঁশয় দেশগুলি গার্ধত বোধ 
করছি।' 

এখানকার, ভারতীয়, সমাজ 
রাজীব গান্ধী সম্পকে বেশ আশা- 
ঝাদী হয়ে উঠছেন।  মার্কন সাং- 
নাঁদকরা তাকে চায়ের তুলনায় 
অনুভোজত, ধীর মন্তিঞচের 
আনুষ বলে আঁভাহত- করেছেন। 
ঠাদের আপাতত বিচারে নমনীয় 
রাজীব একটি ছোট ঘটনা কিন্তু 
অনারকম নঙ্জীর রেখে গেছেন3. 
নিউইয়র্কের মেয়র এড কচ'ভারত 
সফর ঝাঁতল করে দেন, যেহেতু 
রাজীব গান্ধী রাষ্ট্পুজে ইয়াসের 
আরাফতকে আমন্তণ জানানর 
প্রস্তাব দিয়েছিলেন । জাতে ইহ, 
এড কচ রাজীবের এ প্রস্তাব একে-.. 
ঝারেই পছন্দ করেনীন। রাজীব 
আমোরকায় এলেন এবং নিউইয়কে: 
মেয়রের বাড়ির নৈশভোজের, 
আমস্তন সবপ্রথমেই' বাঁতল 
-.খনলেন। 12. উঠ 

ফটো £ আভাঁজব নি 


উত্তরে ভূষারাবৃত পর্বতমালা, 
ক্ষণে তরঙ্গ-ধৌত সাগর বেলা "** 
রত এক আশ্চর্য্য দেশ ! এ প্রাস্ত থেকে 
প্রান্ত পর্যন্ত ব্রণ করলে 
খবেন কত বিচিত্র প্রথা, খাবার 


র ভাষা! 
ভ্রমণ করবার সময় প্রধানতঃ 


যে সব ব্যাপার নিয়ে ভয় হয়, তার মধ্যে 
একটি হল__ আমরা যে খাবার 

খেয়ে অভ্যস্ত, তা পাবো তো ? কিন্তু রোজ 
বাড়ীতে যে খাবার খেয়ে থাকেন, 

ভ্রমণ করতে বেরিয়েও যদ্দি তাই খেতে হয়, 
তাহলে আর ভ্রমণের মজা কি রইলো ? 
ছুটিতে নিন-__ 


এক রোমাঞ্চকর অভিযানের 
সুযোগ! প্রতিদিন খান __ নতুন নতুন 
স্বাদের খাবার ! গোয়াতে মুখে জল আনা 
ভিন্দালুঃ বন্বেতে পাসী ধানশাক; 
প্রাচীর ঘেরা দিল্লী শহরে রেশম কাবাব; 
বঙ্গদেশে “মিষ্টি দই", আর দক্ষিণে 
কাগজের মত পাতলা মচমচে ধোসা। 


আর নেহাত যদি মায়ের রান্নার 
স্বাদ পেতে চান __ নিরাশ হাবেন না, 
তাও পাবেন সর্বত্র ! 

ভ্রমণ হল এক অভিযান, 
কাজেই তার সঙ্গে জড়িত থাকে __ অজানা 
দেশ, বিভিন্ন মানুষ, অদ্ভুত অভিজ্ঞতা 
আর অজানা প্রথা ! 


এ অভিজ্ঞতা থেকে আপনি 
কতখানি কি লাভ করবেন তা নির্ভর করবে 
আপনার গ্রহণশক্তির ওপর ! 
সুস্থ গ৫স্ৃক্য ভ্রমণের উদ্দেশ্য সকল করে, 
অর্থাৎ মনকে সমৃদ্ধ করে তোলে! 


পর্ধ্যটন মন্ত্রালয় 
ভারত সরকার 


্বাস্থ্য 


পরিমিত খাদ্যই মেদ কমানর একমাত্র ওষুধ 


একথা এখন সকলেই জেনে 
গেছেন যে মেদ-রাহুল্য রপ্তচাপ, 
এনজাইনা, করোনার ও. সৌরব্রাল 
থুছ্োঠিসস, ডায়াবাটস, গল- 
স্টোনের জন্যে অনেকাংশে দায়ী, 
কিডানতে নানান মারাত্মক, অসুখও 
সবষ্ট করে থাকে । অত্যাধিক মেদের 
ভারে হার্নিয়া এবং নিয়াঙ্গে সআর- 
থ্ইাটসও হতে পারে। দেখ। 
গেছে, প্রয়োজনের আতীরঙ্ 
শরীরের শতকরা ৯০ ভাগ ওজন 
আয়ুর শতকরা ১৩ ভাগ কাময়ে 
দেয়। আশ্চর্যের কথা, এত জান, 
সত্তেও কিন্তু সমৃদ্ধ দেশগুঁলতে 
দেখা যায় প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষই 
মেদ-বাহুলে। ভুগছেন । 

শরারে মেদ বৃদ্ধি পায় কেন? 
প্রধানত কম পাঁরশ্রম এবং আতারষ্ু 
ভোজনের ফলে। জীবন ধারণের 
জনা দৌনক শরীরকে খাদের 
মাধ্যমে যতটা 'ক্যালারবা'তাপাক্ষ' 
সরবরাহ করা প্রয়োজন, তায় চেয়ে 
বেশি ক্যালার সরবরাহ করলেই তা 
জমে গিয়ে শরীরে মেদরবৃদ্ধ করে। 
অবশাই আমাদের মধ্যে এমন 
অনেককেই দেখা যায়, ধারা অত)- 
ধিক খেয়েও কিন্তু তেমন মোটা হন 
না। খাদের বিপাকীয় শান্তা এমন 
জোরদার যে, ঠারা যা-ই খান ন। 
কেন," খাদের মধ্যান্থত কালার 
সবটাই তাদের শরীর কাজে লাগিয়ে 
ফেলে। সেই তাপাক্ষের এমন 
একটুও অবশিষ্ট থাকে না যা জমে 
গিয়ে তাদের শরীরে মেদবৃদ্ধি 
করতে পারে। জেনে রাখা দরকার, 
যে ব্যস্ত মোটাহবেন ঠার সে 
ভাগ্য কিন্তু নিধারত হয়ে যায় 
ভার ছোটবেলাতেই। যাদের বাবা- 
মায়েরা চান প্রচুর খাইয়ে বাচ্চাদের 
নাদুসনুদুদ করে তুলতে, তাদের 
পাকম্থুণী ছোটবেলা থেকেই প্রশ্রয় 
পায় ঘন-ঘন প্রচুর খাবার হজম 
করার। ধারা বড় হয়ে আর 


কিছুতেই পাঁরামত আহারে সমুষ্ট 
থাকতে পারেন না-যতক্ষণ না 


তারা কোন বড় রোগের শিকার 
হচ্ছেন। দেখা গেছে, ছোট থেকেই 
ধারা মেদবহূল, ভারা আঁধকাংশই 
কল্প বয়সেই নানান ব্যাধির শিকার 
হ্ন। 

বোশ খাওয়াই যখন মেদ- 
বাহুলোর প্রধান কারণ, আসুন 


তাহলে এবার দেখা যাক আমাদের 
শনত্যকার কতটা কী খাওয়া উচিত 
খাদের প্রয়োজনীয়তার পাঁর- 
মাণকে প্রকাশ করা হয় ক্যালারতে। 
১ ক্যালার মানে_ততটা উত্তাপ ৷ 
৯ গ্রাম জলের উত্তাপকে ১ ডা 
সোনটগ্রেডে উন্নীত করতে পারে । 
আমাদের মধো ধারা ক 
পারশ্রমী, যাদের বলা হয় 96৫7- 
1815 88010এর মানুষ, যেমন 
গৃহবধ্‌, আফস কর্মচারী, শিক্ষক, 
পড়ুয়া ইত্যাদ, নিত্য জীবন 
ধারণের জন্য সেই জাতীয় পুরুষদের 
প্রয়োজন_২.৪০০ ক্যালরি । যাতে 
প্রোটন থাকবে ৫৫-৬০ গ্রাম । 
সিডেনটার মাহলাদের প্রয়োজন 
১,৯০০ ক্যালার এবং প্রোটিন ৪৫ 
৫০ গ্রাম। 
শরীরের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার 
জন্য-১,৫০০ক্যা , নিত্/নোমাত্তক 
গলীরশ্রমের জনা ৪৪০ ক্যা., হাটা- 
চলার জন্য ৩০০ ক্যা. ডেস্ক ওয়ার্ক- 
য়ের জনা_৯৬০ কা. ২,৪০০ 
ক্যা. । অপরপক্ষে পারশ্রমী পুরুষদের 
নতাগ্রয়োজন হয় ৩,৯০০ কালার 
এবং মাহলাদের'ক্ষেত্রে ৩,০০০। 
নিশ্চয় আঁফসকমাঁ কী মহি- 
ল।রা রাগ .করছেন,, ভাবছেন 
ওদের নিত) ট্রাম বাস আঁফসের 
ধকল এবং ঘরের রান্না-বানা, কাচা- 
বুঁচ, দোকান-প1ট, বাচ্চাকে দল 
নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসা 
ইত্যাঁদক তাহলে কোন পারশ্রমই 
নয়ঃ এর উত্তর মিলবে, কতট। 
পারশ্রমে কী পাঁরমাণ ক্যালার 
হজম হতে পারে তার একটা ছোট 
উদাহরণ দিলে । এক িস মোটা 
পাউরুটি (৯০০ ক্যা.) হজমের 
জন৷ প্রয়োজন ৪ মাইল হাটার। 
তাহলে দেখুন, পারশ্রম করে মেদ 
কমাতে চাইলে নিত্য যা খাই 
তার অন্তর্গত ক্যালীর বাবহার 
করতে ঠিক কতটা পারমাণ পাঁর- 
শ্রমের প্রয়োজন! তাই ব্যায়াম 
করে মেদ কমানর চেয়ে পাঁরামও 
খাদ্য গ্রহণ করে মেদ কমান অনেক 
মহজ। তাছাড়া শুধু ব্যায়ামে মেদ 
নাও কমতে পারে, যাঁদ না ব্যায়ামের 
পর খাদা গ্রহণকে করা হয় পাঁর- 
মিত। ব্যায়াম যেহেতু খিদে 
বাড়ায়, তাই ব্যায়ামকারীদের খাদ্য 
গ্রহণে বাড়াবাড়ি হওয়া স্বাভাবিক । 


বিশেষত খাদের খাদ্যের ক্যালার ৬ 
ব্যায়াম-আনুপাতিক খাদ্য গ্রহণ 
সম্পর্কে ধারণ নেই। কথাট। 
জানা নেই বলেই দেখা যায় মেদ 
কমাতে খারা ব্যায়াম করছেন তাদের 
আঁধকাংশই আর কিছুতেই রোগ। 
হতে পারছেন না) 

এবার দেখা যাক, আমাদের 
২,৪০০ ক্যালীরর মত থাদ্য এবং 
৫-৬০ গ্রাম প্রোটিন পেতে রো 
ঠিক কতটা কী খাওয়া উীচও 


শাকাহারী - হলে মাছ / মাংসের 
ব্দলে তাকে দিতে হবে দুধ ২০০ 
গ্রামের উপর আরো ১০০ গ্রাম 
বেশি। 

৪-৬ বছরের শিশুর প্রয়োজন 
ভাত / বুট-২০০ গ্রাম, ডাল-- 
৫০ গ্রাম, সাঁজ-৭৫ গ্রাম, আলু- * 
৭০ গ্রাম, ফল-৫০ গ্রাম, দুধ- 
২০০ গ্রাম, মাছ / মাংস ! ভিম- 
৩০ গ্রাম, চান ৪০ গ্রাম ও তেল 
ঘি-২ও গ্রাম । 

৭-৯ বছরের শিশুর প্রয়োজন 
ভাত / রুটি ২৫০ গ্রাম,'ডাল ৬০ 
গ্রাম, সাজ ৭৫ গ্রাম, আলু ৫০ গ্রাম. 


সারণি_ ৯ 


্ 


৯.। চাল ২০০ গ্ঃম । ৭০0০9 
কালার, প্রোটিন ৬২ গম 
৯) ময়দ।-৯০০ গ্রাম ॥.. ৩৫০ 
কাল, প্রে।টিন ১২ গ্রাম 
৩ ডাল--&০: গ্রাম। ৯৭৬ 
কালার, প্রোটন ১০ গ্রাম 
1৪) পাউরুটি ৫০ গ্রাম । ৯২৫ 
1. ক্যালার, প্রে।টিন ৪ গ্রাম 
1& 1 বন্ুট--৪টে 1 ( প্রাতাট ২৫ 
গ্রামের): ৯০. ক্যালরি, 


[৬ আলু-৭৫.: গাম ৭২. 


১০ । মাহ-মাংস ১০০ গ্রাম। 
৯৯). ফল ৩০ গ্রাম । ২৫ কালার, 
1. এপ্রাটন ১ গ্রাম ৯২৭ চিনি ৪০ 


ক্যালার, প্রোটিন ০£1ম ৯৩ 


4) শকসজ.-১৫০ গ্রাম: ৩৫ 
ক্যালার 
৮) গরুর দুধ ৯০০ গ্রাম ।. ৬৩] 
ক্াালরি, প্রোটিন ১৬ গ্রাম 
॥ হাসের ডিম--১টা! 
৮৫ ক্যালরি, প্রোটিন ৬ গ্রাম 
১০০ 
প্রান ২০ গ্রাম 


1 
] 
] 


৮ 


কালা 


প্রে।টিন ০ গ্রাম 

গ্রাম। 
ক্যালার, প্রোটিন ০ গ্রাম 
তেলাথি-৩০. গ্রাস । 
প্ালারি, পো! 


৯৬০, 


২৭০ 


0. গ্রাম 


এবার দেখা যাক এইসব 
উপকরণ দিয়ে রোজকার একটা 
মেনু কেমন হতে পা 


ভোরে--চা(১ ক।প )) বিদুট (টো) 

প্রাতরাশ -মাখন টোস্ট (২), 

[1ডম (১, কলা (১), চা (৯ কাপ) 

হু ভোজন,-ভাত, ডাল, সক্ভি: 

[মছ, দই 

'বিকালে--চ(১ কাপ), বিস্কুট (২) 

টনৈশভোজ--বুঁটি (৪টে), ডাল, মাছ 

মাংস, সাজ / সেলাড, দুধ ৯ কাপ 
গোট- 


১০০. কালা প্রেমাউন ১৯ হাম 
৬9 ক্/লার প্রোটিন ১৯ গ্রাম 


৯৭০ কালার, প্রোটিন ২৯ গ্রাম 
৯০০ ক্যালার, প্রোটিন ১ গ্রাম 


৭৫০ ক্যালারি,প্রেটিন ২৫ গাম 
২.৩৮০ ক্যালরি প্রোটিন ৬০ গম 


শিশু এবং কিশোরদেরও নিত। 
কতটা ক্যালার গ্রহণের প্রয়োজন 
সেটাও জানা দরকার। ১-৩ 
বছরের শিশুর প্রয়োজন-_১,২০০ 
ক্যালার এবং প্রোটিন ১৭-২০ 
গ্রাম। এই ক্যালারর প্রয়োজন 
[মিউতে পারে, ভাত / বাট--১৫০ 


গ্রাম, , ডাল ৫০ গ্রাম, সজি 
৭৫ গ্রাম, আলু ৫০ গ্রাম, ফল- 


€&০ গ্রাম, দুধ ২০০ গ্রাম, মাছ / 
মাংস / ভডিম-৩০ গ্রাম ..বাচ্চা 


১০-১২ বছরের শিশুর প্রয়ো- 
জন ভাত | বুটি-৩২০ গ্রাম, ডাল 
-৬০ গ্রাম, সাঁজ-১০০ গ্রাম. 
আলু-_ ৭৬ গ্রাম ফল-$৫০ গ্রাম, 
দুধ-২০০ গ্রাম, মাছ / মাংস / 
ডিম-৩০ গ্রাম, চান ৫০ গ্রাম, 
তেল /ঘ_ ৩৫ গ্রাম। 
দুধ ২০০ গ্রাম; মাছ / মাংস / ডিম 
৩০ গ্রাম, তেল / ঘি ৩০ গ্রাম, 
চিনি ৫০ গ্রাম। 

মনে রাখা দরকার, ৪০ উধ্ব' 


খাদো ক্যালার গ্রহণের প্রয়ো- 
জনীয়তা শতকরা ৫ ভাগ (২,২৮০), 
৫০ উধের্ব-শতকরা ১০ ভাগ 
(২,১৬০), ৬০ উধের্ব শতকরা 
২০.ভাগ (১,৯২০ ক্যাঃ) এবং ৭০ 
উবে শতকরা ৩০ ভাগ (১,৬৮০ 
ক্াঃ। কমে যায়। 

কিন্তু সবার আর্থক অবস্থা 
বেন সমান নয়, সমান নয় সবার 
খাদার্চও। তাই রোজ. একই 
মেনু ধরে খাওয়া একান্তই বিরাষ্ধি- 
কর হয়ে উঠতে পারে। সেই 
বিরান্ধি এড়াতে তাই আমাদের 
জেনে রাখা প্রয়োজন নিতা- 
বাবা খাদো কখসে কতটা 
কমলার আছে । (সারণি*৩) : 

বাচ্ছা ঠিক রাখতে নিজের 
উজ্চতা অনুসারে ওজন কতটা 
হওয়া উাঁচত সে সম্পর্কেও 
সবারই একটা সঠিক ধায়ণা থাক৷ 
ভীচত। গড়ন অনুসারে মানুষের 
দেহকে পাতলা, মাঝাঁর এবং 
জার লে বণনা করা হয়। 
, মানক্যাঁরি গড়নের পুরুষ ও মাহলা- 
দ্ধের উচ্চতা অনুসারে তার দেহের 
আন কতটা হওয়। উঁচত তা 
দেওয়া হল সারাণ ৪:এ। 

মনে রাখার সুবিধার জন| বলা 
ফেক পঞ্জরে, একজন ৫ ফুট ১০ 
ইঁ লঙ্বা মাকার গড়নের পুরুষের 
গুয়ন হওয়া উাচত $৫ কোঁজ + ১০ 
শ্রংশ ॥ আর একজন এ গড়নের 
& ফুট জন্থা মহিলার ওজন হওয়া 

৪৬ কো :-১০ শতাংশ । 


খুকিস মছি লা 
উচ্চভা [সেম ওজন £কোজ। উচ্চতা ।সোমি। ওজল | কোঁজএ 
৯৬৩, ৬৬:৬২ ৯৬০ ৪&-৩০, 
১৬৬ ৩৮-৬৩ ৯০৯ ৪৬-৫৯ 
৫৯৬৫ 9৭-৪৩ 
৬৯৬৭ ৯৭ ৪৯-৫৪ 
৬৩৬৯ ২৬০ $০-6৩, 
৯৭৫, ৬৫7৭৯ ১৬৩ ্ ৬১7৫৭ 
[১৭৪ ৬৬৭৩ ৯৬৫ ৫৩-$৯, 
৯৮০ ৬৮৭৫ ৯৬৬ 887৬৯ 
বোঁশ ছলে তা নিশ্চয়ই ওজনাধক। সম্পর্কেও একটা ধারণা থাকা 


উচিত। তিন মাসের শিশুর উচ্চতা 
হওয়া উঁচত ৫৬-২ সোঁম| ঠিক- 
ভাবে বাড়লে, ৬ মাস, ৭ থেকে ৯ 
মাস, ১০ ও ১২ মাসের শিশুর 


যলে গণ্য হবে। ওজন ঘবাভাবকের 
চেয়ে ৩০ শতাংশ বোঁশ হলে তা 
মেদবাহুল্য বা ওবোসাটি। শিশু 
দের প্বাভাবিক বাড় ও ওজন 


ভুল ধারণ! 4 

ব্যায়াম করলে মেদ কমে, কোন অপারেশনের পর. মেদ বাড, আ।981 

হঠাদিতে মেদ কমে। উগ্দোস করলে গেদ কমে, হার্টের অসুখে ওজন ফমান, 
খারাপ। বয়স বাড়ার সঙ্গে থজন বাড়াই নিষ্নম। 


ঠিক কী? 

ঝ॥য়।ম নঝ। গার্মিত খাদাই মেদ কমাতে পাবে, এগ।রেশন নয়।এপ।- 
রেশনের পর আহেতুক বোঁশ বিশ্রাম ও খাদাগ্রহণই মেদ বাড়ায়। মাস।ঙ 
ইতযাদতে মেদ কমে না, উপে।স কর। হালিকর। হার্টের আসুখে। ওলা 
কমাতেই হবে; রয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওজন কমা উচিত । 

গৃহবধূর। মোটা হন কম পারশ্রম ও বেশি খাদ্য গ্রহণের আনা বোশ। 
খাদ) গ্রহণ করা হয়ে যায় রালাঘরে খাবার চেখে, দিত বেঁচে ধাওয়া খন।র 
ফেলে ন। দিয়ে ত] নিজে খেয়ে ফেলেন। 

আঁফন কমাঁরা মেটা হন ঝারনার চ) খেয়ে) ৬খথ। থুটরে। খান।॥। 8৫ 
এসে বসে কাছ করে। চিন্তা, ভাবন। ও আনাসক অবসাদ খাবার ইঞ্ছে 
|বাড়ায়। তাই ভরা গোটা হন: ২৫ বছর বয়সের পর ওজনের সব$।ই 
(তোড়ে প্রান গেদের ভাগে । 


এই ওজনের শতকরা ২০ ভাগ টির 
৬ সারথি ৩ 
. ঠা. ক্যা ৩০ ক্যালার নাচ । ১৪ গ্রাম । ১২৫ কলার, প্রোটিন ১.৮ স্সাম 
ই ক্লাগ ১০ কালার 'রসগোল্লা ৯টা ৩৫ ক্যালরি 


নুগ ৯ কাল ১০ কালার প্রোটিন ৩.৫ গ্রাম 
কুছ জল ১৭০ ক)লারি প্রোটিন ৭ গ্রাম 
দ্ি ১৪/ ৮৪ র্গালার ঠেোটন ৬ গাম 

শয়লে ২ ১৩০ কলার প্রোটিন ৬ গাম 

ছাক্দ কস্ট ৯৩1 ১১০ কালার, প্রোটিন ২ হাম 
কলাজেবুণ ₹” ৫ ভিনি ছাড়া) ১ গ্রাস ৯1 কালার 


বি উছাক্ডি। ৬৭ কলার 
জজ 5 জে ৪ আলার প্রোটিন ৪.৫ গ্রাম 


ময়নার ভুউি। ৩০ 7ম) ১ট। ১০৬ কলর 
০২ &% কালার 


মন কারি ই ভেজ ১৭০ কালার গাউন ৯১-৪ হাস 
পপ ২ ৬৮ কাংলার 


উ কাপ ১৫৪ বলার 


ছানি ২৬ জা 5০ ক ।লার 
১৫ বড় ৪৩ ক্যালরি 
1 বড় ॥ ১২২ কালার 


সন্দেশ ৯) ৪৯ কালার প্রোটিন ১,৩ গা 

কলা ৯টা ১০০ ক্যালার প্রোটিন ১.৯ গ্লা 

আপেল ১ ১০০ ক্যালরি 

পেয়ারা ১৪ ৫১ কাালরি 

ডাব ২টা ৪৮ কালার প্রোটিন ২৮ গ্রাম 

ভাত ১ কাপ (২৫ গাম৪৮৬ কালার 'প্রািন 
চা 

আলুভাজা। । ৯ প্লেড ঠয়ের । ১৪৯ কাঠাল, 

পরা ॥ ১6) ১৫৬ কলর 

আছভাজা । 6৪ ব্রা | ১০০ পাপা প1উন 

১.৯ স্যাম 

আলুর দঘ ।২ প্লেট চায়ের । ২৫ কালার 

মুরগির কার (২০০ ধাম । ১০০ জ্যালার হপ্রোটিন 
৯০ স্ল/ম 

জাল ২ ৮৮৫৫ কালার 

বিয়ার! ১ বোতল ১ ১৮৩. ক]লাকি 

[গন ৯ পেগ বড় ১৪০ লযাঙরি, 


উচ্চতা হবে কমবোশ যথাক্রমে 
৬২.৭ সোম, ৬৪.৯ সোম, ৬৯. 
সোম এবং ৭৩৯ সোঁম। ৬ 
মাসের বাচ্চার ওজন হবে তার 
জন্মঝালের ওজনের দ্বিগুণ । ১ 
বছর ও দু বছরে তা বেড়ে হওয়া 
উাঁচত যথাক্মে তিন ও চার গুণ। 
তারপর,তন বছর বয়স. থেকে 
শিশুদের প্রাত, বছরে ঝাড়া উচিত, 
২ কোঁজ হ।রে_৬ বছর পর্যস্ত। 
যারা মেদবাহুলো ভুগছেন 
ঠাদের খাদা গ্রহণ করা উঁচত 
মোটামুটি ১,৫০০ ক্ল[রর মত, 
যাতে প্রোটন থাকবে ৫০-৬০, 
গ্লাম। হ্যা, মনে রাখা দরকার 
মেদ কমাতে কখনই কারোর, তাড়া 


ডো করা উচিত নয়। 
র্‌ মেদ . কমাতে কোন 


ওষুধও গ্রহণ করা উাঁচত নয়। 
ওষুধগুল মেদ কমায় ব্যান্তর খাবার 


. ইচ্ছেকে কমিয়ে য়ে, যা আবার 


অন্যানা নানান অসুখও স্া্ট করতে 
পারে ॥ মনে রাখা দরকার মেদ 
কমাতে শুধু অল্প বা পারাঁমভ 
ক্যালারর খাবার গ্রহণই "শ্রেষ্ঠ 
উপায়। অপ্প কালারর থাব্র 
খাওয়ার মানে তা হলে আধগেট। 


খাওয়া নয়-যার পারণামে মানুষ 
ক্লান্ত বোধ করতে পারে অর্থাং 


অল্প ঝ]লারর খাবার খেলেও 
লক্ষ রাখতে হবে তা যেন ঝ্মস্তর 
অযথা [খদের উদ্রেক না ঘা য়া'অল্প 
কালির খাবার 1দয়ে পেট 
ভরাতে হলে মধ্যাহ্ন ও নৈশভোঞ্জে 
প্রয়োজন প্রচুর গারমাণে শাকসবা্ 


খাওয়ার । 
তাহলে কেউ মেদ কমাতে 


চাইলে বা ঠার শরীরের 'ওজন 
পারমিত রাখতে চাইলে তিনি [ক 
আর কখনই ভালমন্দ বিচ্ছু খাবেন 
নাঃ বেঁচে থাকাটা তো তাহলে 
ঠার পক্ষে এক কঠিন শান্তর 
সামিল হবে। না, শরীরের মেদ 
লাগাম পরাতে চেয়েও ইচ্ছে কর- 
লেই তিনি শখ করে প্রায়ই ডার 
ুশিমত:' অনেক: কিছুই খেতে 
পারেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে তান 
কত গ্ারমাণ কা।লার হণ করলেন 
মনে মনে তারও একটি গহসেব 


গাখতে হবে, যাতে তান সোদিন 
ভার জনান্য থাবার গ্রহণের সময় 


কা॥লারর 'পাঁরমাণ না বাড়িয়ে 
যান। বাস, কষ্ট করে এইটুকু 
!থসেব করে লোভ সংবরণ করতে 
পারলেই তার শরীর থাকবে সৈদ- 
হান এবং হলে প্রয়োজন- 


৩৯. সতত ই শভেম্বর ৯৯৪৩, 


'লীনের আকাশে নতুন তারা_-১২ 


চীনে দুর্নীতি আছে কিন্তু খবরের কাগজে দুর্নীতির খবর বেরোলে 
দুর্নীতিগ্রস্তদের চাঁকরি যায় 


ডঃ পার্থ চট্টোপাধায় 


মত। 
মুগ । 


শ্ 
শি 
ছি 
ক 
ও 
রি 
তু 
্ 
র্‌ 
নি 
নু 


সংবাদপত্র সংগঠন যে 'এত 
বিশাল ও ব্যাপক হতে পারে তা 
পিপলস ডেইীল আঁফসে না. এলে 
বোঝা যেত না। বেহইীজং শহর 
কেন্দ্র থেকে ১৬ কিলো টার দূরে 
এরা এক উপনগরা গড়ে তুলেছেন। 
২৭হেক্টর জমির উপর এ*দের 
আফস। সব মাঁলয়ে দর 
কমীর সংখ্যা: ৯৯০০। শতকরা 
৮৩জন গদের কমপ্লেক্সের মধ্যেই 
থাকেন। পিপলস ডেইলি 
সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাভদার 
চীনা কম্যানস্ট পা্টর 

অবশ্য পাট, মুখপত 
বলতে আমরা যেরকম বুঁঝ সেরকম 
নয়! এই কাগজে খবরই মুখ)। 
কর্মীদের. মধ্যে অনেকেই পার্টির 
সদস্য নন। প্রফেশনাল সাংবাঁদক 
তারা । তবে ওপরের দিকে ধারা 
কাজ করেন, তাদের পার্টির সদস! 
হতেই হয়। . 

মাত আট পৃষ্ঠার কাগজ পিপলস 
ডেহীল। চনা ভাষায় প্রকাশিত 
এই পাকার চীনা নাম রেনামন 
রেবো। 

আগে এদের আঁফস ছিল 
শহরের মধ্যে । ১৯৮০ সালে এই 
নতুন বাঁড়তে এ'রা চলে আসেন। 
এখানে আগে একটি বিশ্বীবদ্যালয় 
ছিল। , 
7 পিপলস ডেইলির দৈনিক 
প্রচার ৫০ লক্ষ। চীনের বেইজিং 


ছাড়াও আরও ২১টি শহরে 
[িপলস ডেহীলর সংস্করণ প্রকাশত 
হয়।  মাইক্লোওয়েভের মাধামে 


মূল সংস্করণের প্রাতালপি _ পাঠিয়ে 
দেওয়া হয়। হংকং. টোকিও ও 


সানফ্রান্সিষ্কো থেকে বিদেশ 
সংস্করণ ছাপা হয়। 

পিপলস ডেইলি আরও অনেক 
পাকা প্রকাশ করে। যেমন 
অর্থনৌতক সংবাদপত্র  মার্কেট। 
স্যাটায়ার ও হিউমার সাপ্রমেন্ট 
জান্গালিস্টিক ফ্রণ্ট বলে সাংবাদি- 
কতার ওপর একটি পাত্রিকা। 
এছাড়া পিপলস ডেইলির একু 
মাসের -একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ. তারা 
প্রকাশ করেন। পিপলস ডেইলির 
একটি বিশেষ বৌশিষ্ট। হল তার 
চিঠিপত্রের কলম। বছরে তারা 
সাড়ে ছ লক্ষের মত চিঠি পাণ 
পাঠকদের কাছ থেকে । 

[পপলস ডেইলি আঁফসে কথ। 


বললাম ওদের আন্তর্জাতক 
ডাইরেন্টর লোয়া আর চংএর 
সঙ্গে। আম [জজ্ঞাসা করল।ন, 


কীভাবে সাংঝাদক রকুট করেন 2 
লোয়! জবাব দলেন £ ইউ- 
নিভা্সাট গ্রাজুয়েটদের মধ্যে থেকে। 
অন্যান্য কাগজে কাজ করার ধাদের 
আভজ্ঞতা আছে ডাদেরও নিই। 
£ যেহেত একটি পাটির কাগজ, 


এখানে চাকার পেতে গেলে কি 
পাটির সদস। হতে হয়? 

£ না, তার দরকার হয় না। 
তবে. এাঁডটরদের মধ্যে পার্টির 
সদস্য সংখ্যা বোশ। 

£ আপনাদের কাগজ চীনে 
কতখানি শাল্শালী? কীভাবে 
আপনারা চীনে জনমত গড়ে তুলতে 
সক্ষম হন বু/রোক্রাসকে ঠিক 
পথে চালাতে গাপনারা কতখানি 
সফল হয়েছেন ১ 

£ দেখুন, কোন কাগজের শান্ত 
নির্ভর করে সে কাগজ কতখানি 
জনমতকে প্রাতফীলিত করছে তার 
ওপর। আমাদের কাগজ এখন 
সরকার প্রাতষ্ঠানের সমালোচনা 
করছে। অনেক প্রাতষ্ঠান স্মাগালং 
করছে। দেশের ক্ষাত হচ্ছে। 
আধুনকতার বিরোধতা করা হচ্ছে, 
একথা আমরা বারবার বলাছ। 
আমাদের এই সমালোচনা সরকার 


শুনছেন, বাবস্থা নিচ্ছেন। 


£চীনে বুরোক্র।াসি কতখান দঃ 
ভারা কি সরকারের নীতি চটপট 
কার্কর করতে পারেন, না তাদের 


চিলেঢালা ভাব রুয়েছে 2 
বুরোক্যাসর মধে। সমপাা 


আছে। কিন্তু এটা চীনের গুরুতর 
সমস্যা নয়। আমাদেয় বু|রোক্লাস, 


দক্ষ, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ 
এ সি 


করতে দোর হয়। আমাদের 
গ্লোগান_সময়ই অর্থ। যাঁদ দোর 
হয়ে যায় তাহলে আধুনকীকরণের 
ক্ষাত হবে। 

£ দুর্নীতি কি চীনের সমাজে 
কোন গুরুতর সমস্যা ই 

£ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগে 
চীনে কোন দুন্নীত ছিল না। 
সাংস্কাতক বিপ্লবের সময় থেকেই 
আঁটি সমাজে ঢেকে । খোলা দরজা" 
নীতি গ্রহণ করার পর দুর্নীত 
সমাজে ঢোকার আরও সুযোগ পায়। 
অস্তানাহত অর্থ হল এটা আমরা 


পেয়েছি সাংস্কাতক * বিপ্লবের 
উত্তরাধকার [হসাবে। এখন 
প্রাইভেট ব্বসায়ীরা সরাসার 


বদেতিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
পারেন। তাদের ক্ষমতা দেওয়া 
হয়েছে, তারা সিদ্ধান্ত নিতে 
পারেন। এর ফলে স্মবধা অনেক 
হয়েছে । কিন্তু কিছু কিছু সরকারি 
আফসার এটা থেকে ব্যান্তগত 
ম্নাফা লুট্তে চাইছেন। 

£ যেমন সরকারি আমলাদের 
কেউ কেউ যখন [বদোশ বাবসায়ীর 
সঙ্গে কোন ছ্ান্ত করেন, তখন ঘুষ ্ 
নিয়ে একটা মেশিনের দাম বোশ 
করে বাড়িয়ে নেন। আমরা অনেক 
উদাহরণ পেয়োছ। সঙ্গে সঙ্গে 
এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে। এসব হল অর্থনোতক 
সরপরাধ। এটা একটা, অসুখ । 
ছড়িয়ে পড়লে সমস্ত দেশ বিপদে 
পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে দরকার পার্টি ' 
সদসাদের তালিকা পুনার্ধন্যাস 
করা। এই কাজের প্রাথমিক স্তর 
শুরু হয়েছে। প্রতোক পার্ট সদসোর 
কাজকর্ম খাতিয়ে দেখা হচ্ছে। 
সদস্যদের [বিরুদ্ধে কারও ছু 
বলার আছে কিনা সেটা দেখ 
হচ্ছে। তারপর নতুন করে তাদের 
তালকা ভুন্ত করা হচ্ছে। 


ঃ আপনাদের লেখার ভিত্তিতে 
দুনীতপরায়ণ অফিসারদের কি 
বরখাস্ত করা হয়েছে ? 

2 হ্যা, অনেক ঘটনা আছে। 
সরকার প্রথমে তদন্ত করেন। সত 
প্রমাণিত হলে ঠারা সরকার আফি- 
সারদের বরখাস্ত করেন। 


পাঁববর্তন ১০ নভেম্বর ১৯৫৫ / ৬৯ 


৯ সদ 


ঃ দুর্নীতির দায়ে যেসব লোকের 
চাকার ষায় তারা তখন কোথায় 
চাকার পান 2 
£ ধারা আইনভঙ্গ করেছেন, 
ভাদের জেল হয়। পার্টর নাম 
ডোবালে তাদের পার্টি থেকে 
আড়য়ে দেওয়া হয়। চাকার গেলে 
উদর অনা কোন ছোট পদ নিতে 
হয়। তবে সরকারের বস্তব্য হচ্ছে 
এইসব ব্]ান্তদের শিক্ষা দেওয়া । 
যাঁদ তারা ভুল বোঝেন, তখন 
ভাদের আবার সমমর্ধাদার পদে 
বহাল করা হয়। ্ 
£ আপনাদের দেশে কি ইনডে- 
 স্টগেটিভ জার্নালিজম আছে 2 
£ না, ওই ধরনের কোন |বশেষ 
সাংব্ণীদকতা নেই। তবে সেরকম 
খবর পুলে আমরা অনুসন্ধানের 
জন্য স্াংবংদিকদের পাঠাই |. 
দিকদের কোন সম্মানে 
ভূষিত করা হয়াক? - 
5 এই বছর থেকে শুরু হয়েছে। 
মভেল সংবাদিককে সম্মান দেওয়া 
হচ্ছে শ্রেষ্ঠ [রপোর্ট-এর জন্য 
_ পূরুষ্কর ₹নওয়া হচ্ছে। আমাদের 
কাঙ্গভডে প্রকাশিত বেস্ট স্টোর 
১জল্য পুরস্কার আছে। এরকম সব 
কাঙ্গজেরই পুরগ্কারের ব্যবস্থা আছে। 
- আবার জ-ভীয় ভাতে পুরস্কার 
আছে পপলস ডেইলিতে প্রকা- 
শত ভূপ্:ল ঘটনার ওপর একটি 
বরিপে শ্রে্ট রচনা হসাবে পুরস্কৃত 
হচ্ছেছে এই লেখাটি চীনা জন- 
ক্গগের হতে 53 সহানুভূতির 
সৃষ্ফিকরে অবশ্য এই লেখাটি 
[যান লেহন "তন আমাদের এক-, 
তান নিউজ 
অবলম্বনে 


হস 


সম্পদক। 
এজোস্টির রিপোর্ট 

রুপেন্টি গিখেছিলেন। 
আমনের কোল সংবাদদাতা নেই। 


আমরা ভরতে সংবাদদাতা পাঠাতে 


চাই ॥ এখন গিস্ুটা অসুবিধা আছে। 
সেটা হূর হলেই আমরা পাঠাব । 
্ £ ভরত সম্পর্কে আপনাপ্া কী 
ধরনের খবর ছাগেন? বিক্ষোভ 
ও পোলমালের খবরই বোধ ছাপা 
হয়, কিন্তু ভহতে এত উন্নীত হচ্ছে 
+ তার খ্ববর ছল লা] 
হ বস্ব গান্ধীর কাজকর্ম, 
ভারতের সঙ্গে বিদেশের সম্পর্ক, 


এসব কর হামরা নিয়ামত প্রকাশ 
॥ 


হ কিনতু ভারতের শিল্প, কাঁষি 
এসব নিয়ে কিন্ু বেরোয় না, অথচ 
ডারতের কাম্পজে চীনের উন্বেয়নের 
বিস্তৃত খবর প্রকাশিত হয়। 
লোয়া বললেনঃ আমরা 

পিল ১০ নাজদামর ২৯৮৫ 


মল 


ভারতে. ' 


ভারতের কষ, সংস্কাতি ও শিক্ষা 
সম্পর্কে অনেক খবর প্রকাশ করেছি। 
কিন্তু আমাদের কাগজ মা & 
পাতার। আন্তর্জাতক খবরের 
জন্য মান্ন দুপাতারও কম বরাদ্দ। 
এই পাতার মধ্যে আমাদের সারা 
দেশের খবর প্রকাশ করতে হয়। 
তাছাড়া আমরা ভারতীয় খবর 
তেমন পাইও না। 


ঃ কেন, ভারতীয়. দূতাবাস 
কোন প্রেস রালজ পাঠান না? 

£ না। আমরা শুনোছ ভারত 
শিল্প, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও কাঁর- 
গাঁর বাভন্ন বিষয়ে অনেক উন্নীত 
করেছে । আমরা চেষ্টা করব যাতে 
এই স্ব বিষয়ে নিয়ামত [রপোট 
ছাপতে পার 

£ ভারত সম্পর্কে আপনাদের 
সম্পাদকীয় মনোভাব কী? সমা- 
লোচনামূলক, না সহানুভাতিমূলক--. 
'টিকযাল অর সফট ই 

£ আমরা বলব আমরা অধ- 
জেকটিভ। আমাদের রিপোর্টের 
মধ্ দিয়ে চীন ও ভারতের বোঝা- 
পড়ার সম্পর্ককে ত্বরাশ্বিত করাছ। 
আমরা রাজীব গাঙ্ধীর খুব 
ইাতিবাচক নীতি লক্ষ) করছি। এ 
জন রাজীব গান্ধীর প্রাত আগরা 
শ্রদ্ধাশীল । 

£ আপনাদের কাগজ কি মনে 
করে, ভারত সোভিয়েতের দিকে 
বোশ করে ঝু'কছে 2 

£ ভারত ও সোভিয়েত ইউনি- 
য়নের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আমর! 
জান। প্রাতবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে 
ববুতবপূ্ণ সম্পর্ক থাকা দরকারই। 
সোভিয়েত ইউনিয়নের অভান্তরীগ 
নীতি সম্পর্কে কিছু বলার: নেই। 
তাদের পররা্ট্ী নীতির আমরা 
সমালোচনা কার । আমাদের এই, 
মতপার্থক/ থাকতেই পারে। তবে 
ভারত সোভিয়েত ব্লকে চলে গেছে 
একথা আমরা কখনই মনে কার 
না। ভারত স্বাধীন দেশ। প্রাচীন 
সভ্যতার পাঠভূমি। ভারতীয় 


জনগণ কখনই চাইবেন না কোন 
1বদোশ শান্তর ঠাবেদার হতে, তা 
সেই শান্ত যেই হোক না কেন। 


আলোচনার পর ছাপাখানা 
দেখতে গেলাম। ১০ হাজার 
বর্গামটার জায়গা নিয়ে গুদের 
ছাপাখানা । সম্প্রাত আমেরিকার 
গস অফসেট মোশন বাঁসয়েছেন 
করা । ঘণ্টায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার 
কাঁপ ছাপা হয়। সকল চারটা 
থেকে ছ'টার মধ্যে শহর সংস্করণ 


ছাপা শেষ হয়ে যায়। 
চীনা অক্ষরের সংখ্যা অজস্র 


হওয়ায় ছাপার ব্যাপারে এতাঁদন 
অসুবিধে ছিল। এখন ফোটো 
কম্পোজং-এ অক্ষর সাজান হচ্ছে। 
সম্প্রাত বিদেশ সংস্করণ কম্পোজ 
হচ্ছে জাপানি কম্পোজ মৌশনে। 
চীনা সংস্করণের জন্য এখনও হাতে 
কম্পোজ হচ্ছে। - ছ হাজার চীনা 
ক্যারেষ্টর লাগে পিপলস ডেইলি 
কম্পোজ করতে । মোট চীনা 
অক্ষরের সংঘটা ৪৫ হাঙ্জারের মত । 
তবে এত অক্ষর কেউ মনে রাখতে 
পারেন না। কাজেও লাগে না। 
খুব পাশ্তত লোকই ১২ হাজার 
চীনা ক্যারেন্টর জানেন শুনলাম । 
কে কতক্যারেন্টর জানেন তা দিয়ে 
পাওতোর চার হয়। দৈনান্দন 
কাজকমে তিন-চার হাজারের বোশ 
ক্যারেক্টরের দরকার হয় না। 
মাধ্যমিক পাস একজন সাত-আট 
হাজার ক্ারেক্টর জানেন! তিন 
হাজার ক্যারেক্টর জানলে চীনা 
সংবাদপন্ধ পড়ে মোটামুটি বোঝ৷ 
যায়। এক-একটি চীনা ক্যারেষ্ঠর 
এক-একটি শব্দকে বোঝায়। 
আবার একটি ক্যারেক্টরে কিছু চিই 
বাসয়ে তা দয়ে অন্য শব্দ বোঝান 
যায়। আমরা যারা ধ্বানগত 
ভাষা লিখে থাক বাবলে থাঁক 
তাতে, করে আমরা আমাদের 
সীমিত অক্ষর দিয়ে যে কোন শব্দ 
উচ্চারণ অনুযায়ী তোর. করে নিতে 
পারি। কিন্তু চীনা ভাষায় তা 
হবার উপায় নেই। সেখানে 


ক্যারেউরই শব্দ। আপাঁন কোন 
শব্দ শুনলেন, কিন্তু তার. নির্দিষ্ট 
ক্যারে্টর না জানলে সে শব্দ 
লিখতেই পারবেন না। - :চীনা 
কারেক্টরের বদলে মান্দারন চাই- 
নিজকে রোমান হরফে রূপাস্তারত 
এ করে তাকে জনীপ্রয় করার চেষ্টা 
হবি হচ্ছে। এর নাম ৮17312, চীনে 
চি সবর রাস্তার নামে চাঁনা ক্যারেক্রের 
এ পাশাপাশি -এই পানন ব্যবহৃত 
শু হচ্ছে। টিভির মাধ্যমেও [িলিল 
শেখান হচ্ছে দেখলাম । পানি 
ছাড়াও টিভর মাধামে নানা ভাষা 
শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। টিভিতে 
জাপানি ভাষা শিক্ষার প্রোগ্রাম 
শুনলাম। নাটকের মাধামে জাপানি 
শেখান হচ্ছে। ফরাসি শেখানর 
প্রোগ্থাম দেখলাম। ইংরোঁজ শিক্ষার 
বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম 
'ফিলে। মি" হচ্ছে টিভিতে । রোঁডও 
ও টিভি চীনে কতখানি গণশিক্ষার 
প্রসার ঘটিয়েছে. তার একটা শ্রাণ 
দেখে এলাম । 
বেইজং-এর হোটেলে লিফটে 
উঠাছ। হোটেলের একাট বয় 
তামাকে দেখে বলে উঠল, ইওয়া 
আম বললাম £ হ্যা তুমি 
ইয়া জবান ? 
সে বললঃ হ্যা, দীল্ল-কল- 
কাতা-ন্ে। . 
2 কোথ। থেকে জানলে ; 
সে বলল, আগম টিভি কোর্স 
পড়ে পরাক্ষা দিচ্ছি।- টিভিতে 
ভূগোলের ক্লাসে শিখোছি। 
আর ..একাঁদন হোটেলের 
ডাইানং হলে খেতে বসোঁছ। রাত 
হয়ে গেছে, লোকজন কেউ নেই। 
সাভ করাছল যে তরুণীট, সে হঠাং 
নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে 
এসে আমায়, বলল £ পরশু 
তোমাদের একজন নৃতাশল্পী 
বেইজং-এ আসছে। 
আমি বললাম, হ্যা, মমতা- 
শঞ্ষর। খুব ভাল নাচেন, রাঁদও 
আমি ঠার নাচ দৌখান। 
ঃ তুমি যাবে? আমার কাছে 
[টীকট আছে। ্ 
£ না, কালই আমি চলে যাচ্ছি। , 
কিন্তু এত ভাল নাচ, তুমি যাচ্ছ না 
কেন? $ 
মেয়েটি বলল £ কাল সন্ধায় 
টিাভতে আমার ইংরোঁজর ক্লাস 
পড়ে গেছে। ক্লাস ছেড়ে নাচ 
দেখতে যাওয়া সম্ভব নয়। [2 
(চলবে ) 


ফটো £ অংগৃহীত 


টা শী ীীশী টাটা শীট শী শশী 


চলচ্চিত্র 


18২53 গ ৫৩168108218 15515, 


কেয়ার গানের স্কুলে দৃশ/ট নিয়ে যাওয়া হয়। 
সেখানে কেয়াকে একজন শিল্পীর. সঙ্গে 'মম চিত্তে 
নাত নৃত্ো? রবীন্দ্রঙ্গীতের রিহার্সাল [দিতে দেখা 
যায়। এইরকম ছোট ছোট, অথচ অত্যন্ত 
শমার্টনেসের সঙ্গে “ভালবাসা ভালঝাসা'-কে তরুণবাবু 
সাজয়েছেন। 

যেহেতু নায়ক অরূপ একজন প্রখ্যাত গায়িকা 
প্রাতিমা দেবীর ( মাধবা চক্রবর্তী ) পুত্র “এবং নায়কা 
কেয়া সুগায়কা, তাই এই ছাঁবর একটা বড় অংশ 
জুড়ে আছে সঙ্গীত। হেমন্ত মুখোপাধায়ের সঙ্গীত 
এই ছাঁবর একটি বড় সম্পদ। ছাঁবতে ব্যবহৃত 
ববীন্দ্রসঙ্গীতগুলিও দৃশ্যানুষায়ী সুপ্রযুন্ত। [দিবো 
ও শোভনা (সন্তু মুখার্জি ও সুমিত যুখার্জি ) 
পরিচালিত গানের স্কুলের ভিনতি-প্শ্তর হ্থাপন উৎসব 
উপলক্ষে আয়োজত অনুষ্ঠানে অর্পের কণ্ঠে 
হার মানা হার পরাব তোমার গলে অসাধারণ 
সংযোজন। কারণ ঠিক এই দূশ্যের আগে অরুপ ও 
কেয়ার মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, তার 
আবসান ঘটেছে এমন ' দৃশ্যের অবতারণায়। এই 
রবীন্্রসঙ্গীতাউ  “সকোয়েন্স-উপযোগী। তবে? 
শিমুলতলায় বিজয়া সাম্মলনীর দৃশ্যে, অর্প যখন 
গানের মাধামে নিজের জীবনের কথা শোনাচ্ছে সেই 
গানাটকে বড় দীর্ঘ.ও সুরাটি বড় সাদামাটা মনে হয়। 
কিন্তু ছার করা নহাপুণ্/' গানাটর মধ্যে দুন্দর সুরের 
নাত রয়েছে । 

'ভালঝানা ভালবাসা” ভাল লাগার অনা দিকটি 


) হল আভনয়। প্রতিটি শল্পীর আভুনয়ই দ্বতঃস্ফত। , 


ভালবাস! ভালবাসা” ] গয়ক-নায়কা হিসাবে তাপস পাল ও দেবগ্রী * 


রায়কে দারুণ মানিয়েছে). ভাল লাগে সন্তু মুখান্জ 
ও সুমিতরা মুখার্জকে । বিশেষ করে সন্তু মুখার্জকে 


দর্শকের ভালবাসা পাবে | 


"ভালবাসা ভালবাসা" ছবির কাহিনীর বিষয়বস্তু 
নশকের কাছে নতুন নয়। নুই' সুদর্শন 
এরুণ-তরুণী, অর্প ও কেয়ার মধ্যে এক 
নাটকীয় ঘটনায় প্রেমের সৃতপাত॥ কেয়া বিস্তবাপ 
এবং আপাতদৃষ্টিতে কড়া মেজাজের মানুষ বিশ্বপ্তরের 
কন] । আর রূপের, জীবনটা দুর্ভাগো বিপর্যস্ত । 
অব্প কিন্তু" ভেঙে পড়োন। শিক্ষিত এবং 
সাধারণ কণ্ঠের আধন/রা হয়েও আঁভমানী অরূপ 
খহর ছেড়ে ,শহরতাঁলতে ' গিয়ে পোলা খুলেছে; 
পগতে গেলে অরূপ ও কেয়া দুই মেরুর বাঁসন্দা : 
হাই তাদের প্রেমের পথে অজস্র বাধা।. অবশেষে 

" নিলন। এই রকম চেনা প্লটের উপর. ছাবর 
১ পএাহনী গড়ে উঠলেও, মনে হয় 'ভালবাসা ভালবাস। 
সহজেই দর্শকের ভরটলবাসা আদায় করে নিংত সক্ষম 
হবে।  কীরণ . পারচালক তরুণ মজুমদারের 
[ছ্ুটমেন্ট একটু ভিন্ন ধরনের। তাই অতি.পাঁরাঁচিত 

* গল্পকেও তবুণবাবু রুচিশীণ [শল্পবোধে কখনে 
মজাদার হৈ-হুলোড়ে, কখনো বা রোমান্টিকতার 
ি্ধ আমেজে -ভাঁরয়ে দিয়েছেন। দারুণ স্পিডে 
এরূপ টেস্পো চালায়, কেয়া ভয়ে অর্পের বুকে মুখ 
শুকোয়, [কিংবা কোন আবেগপৃণ মুহূর্তে নায়ক- 
শায়িকার অন্তরঙ্গতা শিপ্পের শঠ ক্ষুপ না করেই 
পাঁরচালক এই ছাবিতে যেভাবে তুলে ধরেছেন, ত। 
যে কোন রুঁচশীল দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করে। রী 
ভালবাসা ভালবাসা” ছাবাটর-আঁভনবন্ধ রয়েছে 
উপস্থাপথাতে ॥ তরুণবাবু এখাবৎকাল এত হিসেব 
কষে, এমন নিখু'ত উপভোগ্য গাঁতময় ছাঁব করেছেন 


কিনা সন্দেহে! 'বালকা বধ, 'ভ্রীমান পৃ্থীরাজ', 
“দাদার কার ছাঁবর মধে) তরুণবাবুর যে চস্তাভাবন। 
কাজ করেছিল, 'ভালবাসা ভালবাসা'ও তার বাঁতরগ, 


. নয়। তবে এই ছবিটি অন্য সব ছবি থেকে তন্ত্র! 


অনেক বোশ পারচ্ছন্ন। ছবিটির 'ক্রোডট টাইটেল-এ 
যেমন নতুনত্ব রয়েছে, তেমান সংলাগেও'। এমনলী 
প্রাতাটি শট” পর্যন্ত 'সুটারুভাবে বিন্যস্ত । বশ) 
এক্ষেত্রে রমেশ যোশী ও শাল্ত রায়ের সম্পাদনা 
উল্লেখযোগা। যেমন প্রথম দূশোই দেখা যায় 
কেয়ার ( দেবগ্রী রায় । বাবা বিশ্বগ্তরের € উৎপল 
দন্ড) বন্ধু অবনীভূষণ (সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় । 
কেয়াদের শিমুলতলার বাড়তে বেড়াতে আসছেন । 
বিশ্বপ্তর সকাল থেকে উঠেই তাই হৈচৈ শুরু করে 
দিয়েছেন ॥ এমন সগয় বিশ্বসরেয স্ত্রী মনোরগা 
€ রুমা গুহঠাকুরতা ) এসে শ্বামীর এই 'তর্জন-গর্জন' 
নিয়ে অন্তবঝা করেন। রুমাদেবীর 'গঞ্জন; শব্দটি 
ধলার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য বদলে যায়। দেখা যায় 
প্রচণ্ড শব্দ করে একাটি রেল [খুলত্লা স্টেশনে 
"ইন? করছে। ওই ট্রেনেই আসছেন অবনীভূষণ। 
আবার অবনীভূষণ যখন কেয়ার কথা জগোস, 
করেন, তখন কেয়ার কাকা (অনুপকুমায় ) যেই 
বলেন 'কেয়া তো এখন হোস্টেলে থেকে কলেজে 
পড়ছে/ সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যাস্তর ঘটে। দেখা যায়, 
হোস্টেল পারচালিকা হিসাবে কেয়া, পচা ডিম 
দেবার আঁভযোগে িন-বিক্লেতা অর্পকে (তাপস 
পাল) ধমকাচ্ছে। / অথবা কেয়ার গানের প্রসঙ্গ 
'বিশ্বস্র ও অবনীভূষণের কথাবার্তা থেকে “কাট” করে 


গানের স্কুলের পরিচালক ও শিক্ষক হিসাধে তো 

মানিয়েছেই, তেমনি [তান স্বকণ্ঠে 'গোপন কথাটি 

রবে ন। গোপনে? গানাটও ভাল গেয়েছেন। এছাড়। , 
উৎপল দত্ত, রুমা গুহঠাকুরতা, সতা বল্দেযাপাধ্যায়,* 
অন্তরা সিনহা, : কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুণ 

চারতানুষায়ী সুহ্ণীভনয় করেছেন। তবে তরুণবাব্‌ 

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটু - অনারকম ভাবে 

কাজে, লাগাতে পারতেন । "দাদার কীর্ড' এবং 

ভালবাসা ভালবাসা" দুটি গ্ষেত্রেই কৌ?শিককে দিয়ে 

তিন প্রায় একই রকম চারন্রে অভিনয় করালেন। 

যাঁদও কৌশিক এবারও অত্ান্ত ঘ্বাভাবিক অভভিনয়ই 

করেছেন। 

চলাচ্চত্র কথাটার অর্থ, চলমান চিত্ত । শাশ্ত 
বন্দোপাধায়ের বুদ্ধিদীপ্ত ক্যামেরার কাজ রঙিন এই 
বাংল। কাহিনীচিতাটকে সাতাই চলমান চিন্ত করে 
তুলেছে। শিমুলঙুলার নিসর্গ দশ) থেকে শুরু 
করে. বিভিন্ন সঙ্গীত অনুষ্ঠানের দুশে। বা অন্যান 
দুশোও আলো ও রঙের ব্ঃবহার, নিপুণ দৃশাসক্জায় 
ছাঁবাটকে শপ্পী'র তুলিতে আকা কোন ছাবি বলেই, 
মনে হয়। 

"দাদার কাঠির পর ছাবতে আশনুর্প 
ঝবসায়িক সাফলা না পেয়ে তরুণবাবু হয়ত অনেক 
ভেবোঁচন্তেই “ভালবাসা ভালবাসার মত একটি 
উপভোগ্য প্রমোদচিত বাংলা ছাঁবর দর্শককে উপহার 
দিতে চেয়েছিলেন। বোধহয় এই বাপারে তান 
সফলও হয়েছেন। [এ এ 


ফটো ঃ অর্ধেন্দু রায় 


পরিবর্তন ২০ নভেম্বর ১১৮৫। ৬৪ 


য়োজত অনুষ্ঠানে বাঁশষ্ট আত থিবন্দ 


বিএফ জে এ 


বকাশত হোক, শত আগাছা 'নর্মূল 
পিপলস কয়র পরিবোৌশত 
মাধ্যমে ৪৮তম বি এফ জে এ-র 
র বিতরণী অনুষ্ঠানের সৃচনা হয়োছিল 
বর রবীন্দ্র সদন মণ্ডে 

প্রধান আতি হিসেবে উপাস্িত1ছলেন 
ীয় রাজ্যপাল উমাশঙ্কর দাক্ষিত। 
দের মধ্যে মণ্টে ছিলেন প্রবণ 
হীরেন বসু, এন এফ ভি ি-র 
চে্বলন হষীকেশ মুখাজ, হেমন্ত মুখার্জি 
এবং তপন সিংহ । 

5 এ-র প্রাণপুরুষ বাগীশ্বর ঝণা অসুস্থ 
নে উপাস্থিত থাকতে পারেনানি। তার 


শর 


দর্শকরা কলকাতার জ্যামজটের 
বহু কন্টে নার্দষ্ট সময়ে প্রেক্ষাগৃহে 
, ভারতীয় চলা্চিত্রের সেইসব 
'কারা সকলেই প্রায় অনুপাস্থিত 
পুরগ্কারপ্রাপকদের মধেও 
ন। শুধু তাই নয়, বাংলা 
গ্য বাস্তত্বদের মধ্যে একমাত্র 
তায ছাড়া আর কাউকেই প্রেক্ষাগৃহের 
ন। অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পত্রের 
২ আইটেমে ছিল 'সংস বাই 
একমান্ত, উদ্বোধন সঙ্গীত 
ছা; জর কোন সঙ্গীত শোনা যায়ন। অবশ) 
পাওনা হিসকে চলচ্চিত্র সমালোচকরা প্রথ্যাত 
ংহ-র কাছ থেকে কিছু “জ্ঞানগর্ভ' 
সমালে পেয়েছেন ॥ সমালোচকদের 
সম্গালেচ কর.র একটা প্ল্যাটফর্ম তপনবাবু গাঁদন 
পেকে চে সুযোগের (তিনি পূর্ণ সদবাবহার 


বিএফ জে এ-র কর্মকাণ্ডের 
ভূর: পুশ করেন। রাজ্যপাল উমাশঙ্কর 
দক্ষ ভার বকৃতায় বর্তমানে মানুষের জীবনে 
সিনেমার ভুিকার কথা উল্লেখ করে এই অনুষ্ঠানের 
অৎপর্য ভুলে ধরেন 

এরপর শুরু হয় পুরস্কার প্রদান পর্ব॥ এবারে 
পুরস্কারের ভিলকায় সিংহভাগ দখল করে বুদ্ধদেব 
দাশগুপ্ত পঃরচাটলত 'গ্হযুদ্ধ' ছবিটি। গুণানুসারে 
'বওহরা, পৃহফুদ্ধ 'অর্ধসতা? এবং “সারাংশ? 
১৯৮৪-র শ্ররষ্ঠ কাহিনীচিত হিসাবে পুরদ্কৃত হয়। 
৬৩ / পুরিকভ ২০ নভেম্বর ১৯৮৫ 


১৯৮৪-র শ্রেষ্ঠ বিদোশ চি হসাবে 'মোক্সিকো ইন 
ক্রেমস' [বি এফ জে এ পুরস্কার পায়। ১৯৮৪ 
সালের বাংলা ছাবর শ্রেষ্ঠ আঁভনেতা ও আঁভনেরীর 
পুরস্কার পান যথারুমে গৌতম ঘোষ ও মমতাশঙ্কর 
"গৃহযুদ্ধ-এ আঁভিনয়ের জন্য। হিন্দিতে “খওহর" 
ছারর নায়কা শাবানা আজমী শ্রেষ্ঠা আভনেঘী 
এবং 'অর্ধসত' ছাঁবতে ওম পুরী শ্রেষ্ঠ আঁভনেতার 
পুরস্কার পান। দর্শকদের দুর্ভাগ্য, এ'দের কেউই 
ওাঁদনের অনুষ্ঠানে উপাচ্ছিত ছিলেন না। অনুপস্থিত 
ছিলেন ১৯৮৪-র হিন্দি ছাঁবর শ্রেষ্ঠ পাঁরচালক 
মৃণাল সেন ও শ্রেষ্ঠা সহ আভনেত্রী গীতা সেন। 
এদের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন জগদীশ চৌখানি। 
যাঁদও বাংলা ছাবর জন্য শ্রেষ্ঠ পাঁরচালকের পুরস্কার 
প্রাপক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, শ্রেষ্ঠ সহ আঁভনেতা দুনীল 
মুখার্জি, শ্রেষ্ঠ সহ আভনেতী মাঁণদীপা রায় পৃহস্তে 
পুরস্কার গ্রহণ করেনঃ কিন্তু “অর্ধসত্য ছাবতে 
অভিনয়ের জনা শ্রেষ্ঠ সহ আঁভনেতা সদ|শব 
অমরাপুরকার উপান্থত [ছিলেন না । 
চলাচ্চন্জের বাভন্ন বিভাগে কৃতিত্বের জনো 
১৯৮৪-র বি এফ জে এ পুরস্কার প্রাপকের তালিকায় 
আভনেতা-আভনেরী, পরিচালক ছাড়াও পুরষ্কার 
পান দিবোন্দু পালিত, রামকুমার - চট্টোপাধ্যায়, 
মহেন্দ্র কাপুর, ভাস্তর চন্দরভারকর, গৌরীপ্রস্ন 
মজুমদার, ইন্দু জৈন, ক্যামেরাম্যান বিজয় দে, কে কে 
মহাজন, আর্ট ডিরেরর সুরেশ চন্দ্র, নীতীশ রায়, 
সম্পাদনার জন৷ উদ্জল নন্দী, মৃন্ময় চক্রবতাঁ, অনুপম 
খের, নমিতা রায় এবং প্রতি সাগর । 
এছাড়া লাক্স ট্রাীফ লাভ করেন 'খণুহর? ছাবতে 
আভনয়ের জন্য শাবানা আজমী ও 'গৃহযুদ্ধ' ছাঁবর 
জন্য মমতাশঙ্কর। দির্ন্দু 'পাঁলত শ্রেষ্ঠ 
কাহনীকার- হিসাবে পবনদাস চৌখান স্মৃতি 
পুরঞ্কার লাভ করেন। হেমন্ত মুখার্জ এবং প্রবীণ 
চলচ্চিত্রকার ও সঙ্গীতজ্ঞ হরেন বসুকে বি এফ জে 
এ-র তরফে মানপত্র প্রদান করা হয়। 


আগে বি এফ জে এ পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান 


যেব্ণ।ঢ রূপ ধারণ করত, এবারের অনুষ্ঠান মনেহল 
যথাযোগ্য আয়োজনের নুটিতে বড় মালন, বৈচিতরাহীন। 
তবুও জর্জ বেকার অনুষ্ঠান পাঁরচালক হিসাবে দর্শক 
মনোরঞ্জনের যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। [ 


সঞ্জয় সিংহ 
ফটো £ শংকর নাগ দাস 


সানরাইজ সরষের তেল 
শুধুমাত্র স্বাদে, গুণে 
সবার সেরা নয়, 
সানরাইজ হ'ল 
আসল খাঁটি সরষের তেল . 


৮ 
০ 


টি 
2 
ও 
নু 
5 
হু 
2 
নে 
হু 
নি 
ঈ 


সানরাইজ ম্পাইসেস প্রাইভেট লিমিটেড 
৪৬, পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ 


রর দি ডি ৮৪ 
১০০ উঠ অন 
হস ছিল সজাবু ( ঝাকরণ মান না) 
হয়ে গেল 'হাসজারু' কেমনে তা জানি না। 
“কেমন করে হল তা না জানলেও এ ছড়া প্রথম 
পড়ার ভাগ্য যাদের হয় তাদের মধে বিচক্ষণেরা 
[নিশ্চয় বুঝোঁছল যে ব্যাকরণ না মানা এমন উদ্তট 
আজগুবী লেখা বাংলা ভাষায় আগে কখনো বার 
হয়নি। গত ১৫ অক্টোবর সুকুমার রায়ের 
এমন উত্তট আজগুবী লেখা' “আবোল তাবোল'কে 
বর্ণ্য এবং নাচে-গানে ভরপুর করে রবীন্দ্র সদন মণ্টে 
হাঁগ্জর করলেন 'মল্লার' গোষ্ঠী, তাদের আটাশতম 
ঝার্ধক উৎসব উপলক্ষে । এ'রা নূতানাট্য পাঁর- 
'বেশন করলেন 'আবোল তাবোল', ণখচড়ি”, 'পাচা- 
প্যাচানি", 'দীড়ে দাড়ে দুম", “ফসকে গেল, 'নেড়া 
বেলতলায় কবার যায়", শক মুষ্ছিল, 'নারদ নারদ", 


কলকাতায় 
দুই রুশ্ী অভিনেত্রী 


সম্প্রাত নয় দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ফিল্ম 
ফোঁসভ্যালে যোগদানের প্রাকালে কলকাতা-ঘুরে 
গেলেন দুই প্রা্থতষশা সোভিয়েত চলাক্চব্র।ীভনেতী 
এলেনা খাঁসপ্লাকোভা এবং নাতালিয়া ভাভিলোভা। 

ইউ এস এস আর কনস্মুলেট জেনারেলের তথ্া- 
কেন্দ্রে এই দুই অভিনেঘ্রীর সঙ্গে সাংবাদকদের 
পারচয় কারয়ে দেন 'সোভেক্সপোর্টফিল্ম'-এর নয়া 
দিল প্রাতানাধ মি. ও, কুমিরভ। 

২৭ বছর বয়সী এলেনা থাসপ্লাকোভা মাত 
১৪ বছর বয়সে একটি ?শশু চলচ্চিতে অভিনয়ের 
জন্য লোননগ্রাদ স্টাডওতে কাছ - করতে আসেন। 
১৭ বছর বয়সে দ্য মদ্ধো ইনাস্টিটিউট অব সিনেমা- 
গ্রোগ্রাফতে আভনয় শিক্ষার জন/ যোগদান করেন 
এবং শিক্ষা চলাকালীনই 'হেভ্রেড' নামে পাশ্চিমী 
ধণচের একটি ছাঁবতে একজন কসাক সেনাপাতর 
স্ত্রীর ভাঁমকায় আভনয় করেন। ম্লাতক হঝার পর, 
এলেনা পৃঁথবীখ্যাত মাল (7481) ) িয়েটারের 


নাতালয়া (বায়ে) এবং এলেনা 


'বোস্বাগড়ের রাজ।”, " 
“গানের গুতো”, 'কুমড়ো পটাশ' এবং 'হুলোর গান" 


সংস্থার বাংসাঁরক উৎসবের অনুষ্ঠানের মত সাদামাটা 
বা দায়সারা গোছের ব্যাপার নয়। বরং একাঁটি 
দুঃসাহসী প্রচেষ্টা । তিন থেকে তের বছরের দুশো 
শিশুকে একসঙ্গে মণ্টে হাঁজর করে, সুশৃঞ্খল রেখে, 
তাদের 'দিয়ে ছন্দোবদ্ধভাবে নৃত্য; পারবেশন করান, 
এ এক অকল্পনীয় বাপার। সেই অকষ্পনীয় 
ব্যাপারাটির সফল রূপায়ণ সম্তব হল একাট অসাধারণ 
কোরওগ্রাফর জনে)। আসত চট্রোপাধায়ের এই 
কোরওগ্রা!ফ শুধু দুচোখ ভরে দেখার নয়, মন দিয়ে 
শেখারও । . 
কথার ঝংকার আর ভেলাক'ভরা কাবতাগুলির 


শাদা 


মল্লার-এর এই অনুষ্ঠান আর দশটা সাংস্কাতক' 


নাটার্প দিয়েছেন জে/তিভূষণ চাকী । সুর সংযোজনা 
ভারই। নাটটারুপ কাঁবতার মেজাজে মেজাজ । 
আর সুর সংযোজনা প্রসঙ্গে ও'র কথাতেই বাঁল 
শহউমার শীজানসটাই বন্ড মেজাজ ব]াপার, সুরে 
তাকে ধরবার চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু সে 
অধরা'। তাই ও*র ভয় ছিল 'একান্তভাবে শিশু 
শিল্পীদের : দিয়েই গানগুল করাচ্ছি বলে গায়ন- 
রীতাট সবর আঁভনয়-ভাঙ্গম না হওয়ায় কিছু কিছু 
সুর বৌশষ্টা মার খেতে বাধ/' | বন্তুত কিছু ক্ষেত্র 
তাই ঘটেছে। কিনতু সুপারকপ্পিত আবহ সঙ্গীতের 
ধচিত্য সেই খামাতর অনেকটাই ঢেকে দয়েছে। 
সেই সুসমঞ্জস 'আবহের রচায়তা দিলীপ রায়কে 
সাধুবাদ জানাই । 

সাধারণত মণ্টের কালো৷ ব্যাক-ড্রুপেই নৃত)নাটা 
গারবোৌশত হয়, আমরাও তাই দেখি। কিন্তু 
এক্ষেত্রেও 'মল্লার' ব্যাতকান্ত। ননসেন্স-রাইমের 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, 'ভুলের ওবে অস্তবের ছল্দেতে' 
শিল্প নির্দেশক নিতাই ঘোষ তৈরি করেছেন একটি 
সেট যা আপাতদৃষ্টিতে 'যেয়াড়া স্াছাড়া, নয়ম- 
হারা হিসাবহীন'। কিন্তু নান্দনিকতায় মনোহারী। 
শিশু শিল্পীদের [িরোভূষণও ঠারই পাঁরকল্পন।। 
ওইগুল দেখলেই মনে পড়ে 'সংহের [সং নেই, এই 
সর কষ্ট / হরিণের সঙ্গে মিলে সিংহল পন্ট ।" 

নৃতানাটাগুলর মধ্যে 'কুমড়ো-পটাশ' সগ্তবত 
শিশু শিল্পীদের র্লাস্তর জনা (কাণ্চৎ এলোগেলো । 
অনাগুল সুপাঁরবৌশত। তবে আলোকসম্পাতী 
কাঁণক্ক সেন একটু সনিষ্ঠ হলে গোটা অনুষ্ঠান আরো। 
বর্ণ হত। আর অনুষ্ঠান ঘোষিকার ঘাড় বৌঁকিয়ে 
মণ্চে দাড়ানটা “দৃষ্টিকটু লেগেছে। ঠার সের 
্বরক্ষেগণ দর্শক-শ্রোতাদের শ্রবণ মন্গুলিকে রীতিমত 
কষ্ট দিয়েছে । এই হুটিগু'ল না থাকলে মল্লার-এর 
অনুষ্ঠানটিকে সবাঙ্গসূন্দর বলতে কোন বাধা ছিল 
না। 


নিজস্ব প্রতিনিধি 


ফটে £ রামু ব্যান 


পারবর্তন ২০ নভেম্বর-১৯৮৫ / ৬৬._ 


এট 


সঙ্গে যুস্ত হন এবং 'বাভন্ন নাটকে নখখান প্রধান 
গে রূপদান করেন। এর কিছুঁদনের মধোই 
অবশ্য এলেনা আবার দা মন্ো ইনাস্টটিউট অব 
িনেমা্রো্াফিতে ফিরে যাদ। এবার তানি 
চল্ক্ছহ পারিচালনার বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন। 
বর্ঠমানে এলেনা মসাঁফল্ম স্ট্যাডঞ৩ সহকারী 
প:রচংলকা এবং আভনেত্রী [হসাবে কাজ করছেন। 

এলেনা ধাসপ্লাকোভা আভনীত ছবিগুলর মধ্যে 
উল্লেহ্যোগ্য হল 'উই আর ফ্রম জযাজ' এবং 'লাক 
জেনি! এই দুটি ছাব শুধু রাশয়াতেই নয়. 
তিক্ছেক জনন) দেশেও যথেষ্ট জনাপ্রয়তা পেয়েছে । 

হসািয়েত চলচ্চিতত উৎসব উপলক্ষে আগত 
জপ্র অভিনেত্রী সুন্দরী নাতালিয়া ভাভিলোভার 
বন্ষস ২৫: এলেনা তাসপ্লাকোভার মত নাতা- 
[িলকরও গলাচ্চত্র জীবন শুরু ১৪ বছর বয়সে। 
পি বধা।ত সাই বন্দরচুক-এর সঙ্গে 'সাচ বিগ 
মন্টশ্টেন' ছবির মাধামে নাতালিয়ার চলাঁচ্চত জীবনে 
প্রবেশ স্কুলে পড়ার সময় থেকেই নাতায়া 
হোলের জলা নিমিত চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণ করলেও 
* সরুকনতক্লে সোভিয়েত বিদেশমগ্রকের অধীন 
'্ষে5রশিপ' শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে তান ভার্ড হন। 
ধককু শষ: শেষ হবার আগেই, সব ছেড়েছুড়ে তিনি 
লষক্কে ইনস্টটিউট অব সিনেমাতে ভার 
হ্য এই সময়ে নাতালয়ার উল্লেখযোগ্য চাঁরতর 
চিত দেখা যায় 'রেড িপ্লোমাটিক কুারয়াস" 
ছদিততে : হাঁদও এখন অবাধ তার স্মরণীয় 
আকল্য তস্করে বিজয়ী বিখ্যাত সোভয়েত ফিল 
ন্ধে -ল্স্টস টিয়ার্স ছাঁবাটিতে। এই ছাবাঁট 
ফুদ্ধে-ভর প্র্ুন্মের উপর ভাত্ত করে তোর হয়েছে। 
নল এই ছবিটিতে নায়িকার কনযার ভামকায় 
আভল্য করেন। ছাঁবটি শুধু রাশিয়াতেই নয়, 
পচ ইউর পে এবং আমোরকাতেও বেশ জনাপ্র 
হয 

নুন্ডষ্া ভভিলোভা বর্তমানে গো স্টুডিওর 
আক্গে কমসূতে আবদ্ধ । গোর্কি স্টাডওতে শিশু ও 
ঝুফকম্লে উপকোগা ছাঁব নামত হয়। এছাড়া 
লজ. ভ্ভলোভা দূরদর্শনেও আভিনয় 
ককের _ 


সংবাদদাতা , 


শার্পে সেগানের 
পিয়ানো লহরী' 


[জন এলেন দেখলেন নয়, দেখালেন। ও 
জর করে কিরে গেলেন । 
প্রঃ পেন ছু ঘণ্টাবাাপাঁ পিয়ানো বাজনার 
অনুরজন উপ্া্ঞেক্গ করে [বিলাসবহুল ও আরামপ্রদ 
প্রেকষা্ৃহাউ থেকে বোরিয়ে আসার সময় পিয়ানো 
সঙ্গীত অনুর্থী ঘর্শক তথা শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকেই 
এই অনুভূত প্রকাশ করলেন । কয়েকজনকে বলতে 
শুন্য, ওক্েস্টান্ন ক্রযাসক্যাল মিউাঁজক যে এত 
প্রীত ও (রিদাষিকাল হয়, আগে জানতাম না। 
কজকরজ্ঞর আমোরিকা যুন্তরাস্ট্রের তথ্য দপ্তরের 
আধকর্তা কেনে উাক্মেলের সৌজন্য মানু সাত মাস 
আাঙ্গে লরেছৌ কলেনে অনুষ্ঠিত আমে!রকার পিয়ানো 
শিল্পী বুঝ ক্রেনকিনসকার কাছ থেকে উনাবংশ 
শতাব্দীর প্রদ্ষমত পিয়ানো সঙ্গীত ভা ডরযান্স সং, 
ভোসোনিকে৷ স্কারলাভি, ফ্রেডা'রক শুপেন, শার্গেই 
র্যাখম্মনিলফ ও বিংশ শতাব্দীর ভার্জল থমসন ও 
৬৭ / পাঁরুবর্ভন ২০ নভেম্বর ১৯৮৫ 


সা্গেই প্রোকোফিয়েফের বাজনা শোনার সুযোগ 


পেয়োছলাম। শার্লে আযান সেগানের পিয়ানে? 
বাজনা শোনার আগে আমিও জানতাম না যে,জ্যাজ 
ও ডিসকো সঙ্গীতের যুগে আমোরকায় জোহানস 
রাহমস ও লুডউটায়গ ভ্যান বীথোভেনের তরি 
উ্চাঙ্গ পিয়ানো সঙ্গীতের চর্চা এত বোৌশ। বালি 
গঞ্জ পোস্ট আঁফসের উ্টোদিকে নিমীয়মাণ বিশা- 
লকায় মান্দিরটির নিচে নবানাঁত ঘনশ্যাম দাস 
বিড়লা সভা ঘরে গত ৯ সেপ্টেম্বরের সাগ্ধাকালীন 
পিয়ানো অনুষ্ঠানাটর উদোন্তাও আমোরক। যুস্ত- 
রাষ্ট্রের তথ্য দপ্তরের কলকাতা শাখার জাধকর্তা 
কেনেথ উয়িমেল। একক শিল্পী ছিলেন আমোরকার 
অনাতম “আর্টাস্টক আমব্যাসাডর" শা্লে আলি 
সেগান। 

প্রোগ্রামে জোহানস ব্রাহমসের 'প্রেস্টো এনা 


র্জকো' অর্থাং দুত-গাঁততে আলাপ শুু করে সার্গেই 
প্রোকোফয়েফের সোনাটা গপ্রাসাপটেটো' অর্থাং 
দুত-লয়ে শেষ করার কথা থাকলেও সেখান তার 
বাজনায় আভিভূত সঙ্গীত -অনুরাগীদের সবশেষে 
উপহার দিলেন সৃচি-বাহূত সুমধুর লহরী ফ্রেডা- 
রক শুপেনের সোনাটার একটা টুকরো। সেগানের 
পিয়ানো চর্চা শুরু হয় মানত চার বছর বয়সে। 
সুতরাং তার পিয়ানো অনুশীলন্রে হীতিহাস প্রায় 
পণ্টাশ বছর বা. তারও কিছু বোৌশ সময়ব্যাপী। 
মাঁচগানের ডেপ্রয়েট আর্ট কলেজ থেকে লোকনঙ্গীতে 
ল্লাতক হওয়ার পর প্যারসে গিয়ে. বিখাত পিয়ানো 
শিল্পী ও সুরগ্ষ্টা আলফ্রেড কট ও জুস জোন্টি- 
লের কাছ থেকে তালিম নৈন। গ্কান্দনোভিয়ান' 
সিম্ফান আকস্ট্া, লানাঁসং সিঙ্ষ্ান আর্ট, কষ্ট 
িক্ষানি আ্কস্টা ও জয়ীস সেপ্টার আর্কস্ট্র মত 
খ্যাতিসম্পন্ন বাজনার দলের সঙ্গে পিয়ানে। 
খাঁজয়েছেন। 

পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এত বড় শিল্পীর 
বাজনার মধ্য মাঝে মাঝে যে জানসের অভাব বোধ 
করাছিলাম, তা হল পোর্টামেণ্টো। একক বাদা- 
সঙ্গীতে, বিশেষ করে পিয়ানো বাজনার “সোনাটা” 
ও শপ্রীলিউডে, যোটর সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন।. . 
একটা সুর বা অংশ থেকে আর একটা সুর বা অংশে 
ধীরে ধাঁরে গাঁড়য়ে যাওয়ার মুনশীয়ানাই 'পোর্টা- 
মেণ্টো"। তবে ভার বাজনার “আ্যালেগ্লো” অর্থাৎ 
দুতগতি ও “ক্রেসেণ্ো" বা 1ডক্রেসেণ্ডো' অর্থাং সুর- 
ঝঙ্কার ওঠা ও নামানর মধ্যে এত ,বোঁশ দক্ষতা ও 
মাধূর্ধ যা শ্রোতৃমগুলীকে অন্য কোনও প্রভাব বুঝতে 
দেয়ান। নিথর প্রেক্ষাগৃহের প্রাতাট আতাঁথ নাবষ্ঠ 
চিন্তে সেগানের বাজনা শুনলেন। এক বায়, 
সবাই মুদ্ধ। [0 
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মুক্তিপদ চৌধুরী 


দুরদর্শন-সমাচার 


ছিয়াশি সাল থেকে 
দুরদর্শনে রিন বাংল! ছবি দেখা যাবে 


ভারতে দূরদর্শনের বয়স এখন ২৫ বছর। 
-আর কলকাতায় বছরদশেক। দশ বছর. অবশ 
খুব কম সময় নয়। এই সময়ের মধ্যে দুরদর্শনেয় 
অনেক উন্নাত ঘটেছে । এতাঁদিন শুধু কালো-সাদা 
ছাঁবই দর্শকরা দেখেছেন। এখন রঙিন ছাঁবও 
দেখতে পাচ্ছেন। 

ভারতে মোট চারটি কালার ও বি ভান এসেছে 
-শাঁদাল্গ, বন্ধে, জলদ্ধর! আর কলকাতায় ।-১১৮৩-র 
মে মাস থেকে কলকাতা দৃরদর্শন দর্শককে রাঁঙন 
প্রোগ্রাম দেখাতে পারছেন। বর্তমানে স্টুডিও 
ক্রোরে কাজ করছে তিনাট ই এন জি ক্যামেরা। 
স্টাডওর বাইরে দু ধরনের [ভাডও ক্যামেরায় রঙিন 
ছাঁব তোলার কাজ হয়। এর মধ্যে রয়েছে ভি 
এইচ এস ও ইউ-মা]টিক ক্যামেরা। শনিবারের 
বিকেল অতান্ত আকর্ষণীয় কলকাতার দর্শকের 
কাছে। কারণ সোঁদন বাংলা [সিনেমা দেখান হয়। 
কিন্তু বাংলা রাঁঙন দিনেমা দর্শকরা দূরদর্শনের 
পর্দায় সাদা-কালোয় দেখেন। অধ্চ 'দাল্ল থেকে 
রবিবারের রাঙ্ন ফিল্ম রাঁঙনই সম্প্রচারিত হয়। 


এবারে নতুন বছরের শুরুতে কলকাতা দৃরদর্শনে 
নতুন খবর--১৯৮৬-র শুরুতে রাঁঙন বাংলা [সিনেমা 
রাঙিনই দেখা যাবে। ভারত ইলেকা্রকালস 
[লামটেডের কাছ থেকে একাট মোশন পাওয়া 
যাবে। কলকাতা দূরদর্শনের নিজগ্ব স্টাডওাট 
এখনও সম্পূর্ণ হয়ান, সেইজন) জায়গার অভাব 
রয়েছে। ১,২০০ বর্গ ফুট আয়তনের এই স্টা্ডওতে 
স্থানাভাব সত্বেও কলকাতা দৃরদর্শন সংস্থা এই 
মোশনাট পেলেই.কাজ শুরু করতে আগ্রহী । এখন 
রান প্রোগ্রামের কাজ কালার ও বি ভ্যান থেকেই 
নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু ভাবষ্তে গলফ গ্রীনে 
দূরদর্শনের নতুন স্ট্ডও তোর হলে সেখান থেকেই 
সবরকম কাজ করা যাবে। রেকার্ডং কিংবা 
উ্দামশনের কাজের জন) আর কালার ও বি ভ্যান 
দরকার হবে না। দল্ল এবং বন্বেতে কালার 
টোলাঁসন এসে গেছে । কলকাতাতেও িছুদনের 
, মধোই আসবে । ত্র 


মহুয়া ভট্টাচার্য 


(কালনা, বর্ধমান ) 
মোঁদিনীপুর ) 


শন্দশৃঙ্খল ( শারদীয় )-এর জন্য ৫০ টাকা করে 
উপহার পাবেন £ ১। আমতাভ শীল (হাওড়া-১। 
২। বিপ্লবকেতন চক্রবতাঁ (কলকাতা-৩৮) ৩।  ৯। 
প্রবোধকুমার মণ্ডল (রামনগর, বর্ধমান) ৪ | সুজিত- রায় (হাওড়া-৪ 
কুমার সামস্ত (রায়না, বর্ধমান) ৫ | বরুণকান্তি 
ঘোষ (মগরা, হুগলী )। সার্টীফকেট পাবেন 
১ বাণাপাণি সাহা (বড়, আসাম) ২। ভবানী 


২৪ পরগণা ) 
কোচবিহার 


৭। সুরুচী পাহাড়ী ( ললাট, 
৮। শুভরত হাইত ( কলকাতা-২৫ ) 
বাসবী রায় ( কলকাতা-২৬) 
১১। রেপুকা গে।সবমী ( বেলারী, 
বর্ধমান): ১২। দেবাশীষ ভটাচার্য । ঝীশদ্রোণী, 

১৩। তপন বিশ্বাস (হাজরাপাড়া, 
১৪ । গেখু দাশ (কনকপুর, শিলচর-৫) 


বারভূম) ২০। জান্নাতুন খাতুন (নিশ্চি্তপুর, 
মুর্শদাবাদ) ২১। শশাঞ্কশেখর চকুব্তী (জয়নগর, 
২৪ পরগণ।) ২২. শ্বপনকুমার সেন (আনন্দপাড়া, 
ভিবুগড়) ২৩। দিঝোন্দু সাহা কোরমগঞ্জ, আসাম) 
২৪। রজত গুহ রায় (তুফানগঞ্জ, কুচাঁবহার ) 
২৫। দেবাশিস গুহ বিশ্বাস । নিউ ব্যারাকপুর, ২৪. 
পরগণা)  ২৬। সুদীপ্তকুমার চট্োপাধ্যায় 
(কলকাতা-২৯) ২৭। অবুগভূষণ দন্ত (কলকা তা-৯২) 
২৮। চত্দ্রশেখর চুবতাঁ (কলকাতা-৪৮) ২৯। 
অঞ্জন লাহড়ী (ফুলিয়া কলোনী, নদীয়া), ৩০। 
সুধাংশুশেখর রাউৎ (ইন্দা, মোঁদনীপুর) ৩১। 
রবীন্দ্রনাথ ধর ( কলকাত-১০) ৩২। গোঁতগ 
সাহা (নাটরপল্লী, বর্ধমান) ৩৩। বিবি রায় 
(নবপল্লী,' দঃ বারাসাত) ৩৪। বিশ্বনাথ বেরা 
(সোদপুর, হুগলী) ৩৬। তাপস রায়  মহাপ্রতু- 
পাড়া, নবদ্বীপ) ৩৬1 নবকুমার চ্যাটার্জ 
(কেলকাতা-৩ ! ৩৭। গোঁতম চিত্র 'কলকাতা-২৬) 
৩৮ বিপাশ কুরী (কুফনগর, নদীয়া) ৩৯। আনল 
দেববর্ম (বাইজালবাড়ী, পঃ ত্রিপুরা) ৪০। দেবপ্রীতি 
পাল (কল্কাতা-৫৪) ৪৯। রুগ্রপ্রসাদ চাাটার্জ 
(জলাঘাটা, হুগলী) ৪২। বিমীনকুমার মণ্ডল 
(কেলকাতা+৮৮) ৪৩। অবুগ্ধতী বিশ্বাস (জামশেদপুর, 
বিহার) 8৪1 রবীন্দ্রনাথ বন্দোযপাধ]ায় ( সগ্/্রাই, 
বর্ধমান) ৪৫ । শাস্ুনুশঙ্কর দাস ( কলকাতা-১২) 
৪৬। অনামকা [সিংহ (কৈলাশহর, উঃ র্িপুরা ॥ 
৪৭। প্রতাপ আচাধ (কাছাড়, আসাম) ৪৮1. 
শ্যামসুন্দর চৌধুরী (বদরপুর, কাঁরমগঞ্জ) ৪৯17" 
অর্ধেন্দুবকাশ পাত্র (বাশীি, বাকুড়া) ৫০। 


১০। বাণী 


গুহ (আগরপাড়া, ২৪ পরগণা ) ৩। তমোজিং 
ভট্টাচার্য (মালুগ্রাম, আসাম ) ৪1 রাধাশ্যাম আচাধ 
(খোয়াই, পঃ ত্রিপুরা) | সূর্বশেখর মুন্তণী 
(দিনহাটা, কুগাবহার) ৬ | দেবাশস মুখোপাধ্যায় 


৯৫। অর্প ভট্টাচার্য (গুলা, মুর্শদি/বাদ) ১৬। শুভেন্দু 
প্রধান (আগড়াতলা, মোঁদনীপুর) ১৭। জে্যাক্লা- 
রানী পাল ( রঘুনাথপুর, পুরুলিয়। ) ১৮। সমরেন্দ্ 
মালিক (কলকাতা-২০। ১৯। প্রবোধ দ্ত টির 


আভা্ৎকশোর মুখোপাধ্যায় ( কলকাতা-৪৫ )। 


শব্দশুখল ( শারদীয়) লটারির বিচারক ছিলেন 
গুকুল গুহ ( কলকাতা-৫9 )। 


খেলার আসর 


১৯৮৫তে আই এফ এ িল্ডে নতুন কিছু করার প্রয়াস ! এই প্রয়াসের 
ফল চারাটি বিদেশী দলের প্রাতযেগিতায় অংশগ্রহণ । যার অনা 
সোভয়েত ইউনিয়নের দল--সাকচোর ফুটবল ক্লাব । আসছে বাংলা- 
দেশের আবাহনী ভরীড়াঙক্। আর আসার কথা আর্জেন্টিনার ভার 
প্লেট এবং উরুগুয়ের জাতীয় । বি) দল। এবারের প্রচ্ছদ, কাহিনী 


শিল্ডে বিদেশী দল 
এদেশের ফুউবলেও গেশাদারী প্রথা! নাখল ভারত ফুটবল ফেড।- 
রেশনের সাঁচব অশোক ঘোষ অস্তত সেই আভাসই দিয়েছেন। কিন্তু 
এই প্রয়াস কতট। বাস্তব সম্মত? ক্লাব কর্মকর্তা, [ভ্ কোচ, 
ফুটবলার ও অনারা ঠক বলেন- 


এ দেশে পেশাদারী ফুটবল 
কতটা বাস্তব 


গোহন বাগান ক্লাবের ক্কর্তারা দাবি করেন তাপের ক্লাব এঁতিহ।বাহী। 
তাদেরই কোন কোন কর্মকর্তা বলেন-ফুটবলারদের পাশে তিনি 
আছেন। তবুও মিহির বসুকে ছাড়াই ক্লাব রোভাস কাপ খেলতে 
গেল। এ কি এ্রীতহোর জন্য 


মিহিরকে বলি দেওয়া হল কেন ? 


২২ নভেম্বর সংখ্যার বিশেষ নি? 


আর্জেন্টিনা ফুটবলে নতুন এক সস্কট -তার বিশ্ব কাপার ফুটবলারদের 
নিয়ে। যেমন. ; 


পাসারেলা দাবি করছেন তাকেও মারাদোনার মত 
সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে 


এ ছাড়াও থাকছে. 

ইস্ট বেঙ্গল কর্মকর্তারা বিভিন্ন টুর্নামেণ্টে খেলা 
নিয়ে রাজনীতি করছেন মেক্সিকোর পথে ইংল্যাণ্ড 
গ পশ্চিম জার্মানির কিছু খেলার খবর ৬ বাংলাদেশ 
সাফ গেমস ৬ ডুরাগু-তারকা তনুময় বসু ঙ টেবল 
টেনিসের চৈতালী দাস & ক্রিকেটার জাহির আব্বাস 
অবসর নিলেন । 
এ. রাজের নতুন স্পোট'স কাউন্সিল 

নিয়ামত ফিচার ও বিভাগ" 

"পাঠকের কলযে, € জানাবেন কি? 
রঙিন ছবিতে--সোভিয়েত_ ইউনিয়নের সাকচোর 
ক্লাব, সাকচোর অধিনায়ক মিখাইল সোকোলভস্ষি, 
চৈতালী দাস, হিমালয়ান কার রযালি বিজয়ী 
জয়ন্ত শাহ ও এ খান এবং জাহির আব্ব।স ) 


মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানা্জ কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী িমিটেড 


প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরাণ, কলকাতা ৭০০০১৩ । ফোন £ ২৪-০৯৯৯ ৭. থেকে 


মাদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড. ৩৩ বিপ্রবী অনকলনদ কিউট. কলকাতা ০০০০১৭১ 7থক পকািত । 


১২... , ঘিন্র ঘিদির দেখে লোকে 
৯ « সুপার রন এর চমনাির 


সুপার দ্রিন এর শ্রদ্রতার আধবিক চমক... 
অন্যাাব ডিটরজেউট়রলটাবরের চেয় বররন! 


টা 
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সুরূপের জুড়ি নেই ! ওর তারকাসূলভ 
অভিনয় দেখতে কার না 
ভাল লাগে ? 
নিজের কাজ নিজে সামলানোর ব্যাপারে 
ও আপনাদেরও আনন্দে 
মাতিয়ে তোলে ! 


স্রূগীকে দেখার মত, টেলিভিস্টায় কিছু দেখাও সমান উপভোগ্য। 
বকবকে ও সৃচ্ছ ছবি, অকৃত্রিম রঙ। আওয়াজ এমন যে 
ফিশ্ফিশানিও অনায়াসে শোনা যায়। তাই, প্রতিবারই হয় টেলিভিস্টার বিজয়। 


:5215,৬1ালি। 


কালার আর ব্ল্যাক আ্যান্ড হোয়াইট্‌ টি-ভি 


